চাক প্রবন্ধ । 





বিশ্বপপতি বিশ্বরাজ্যের শোভাসম্পাদন-বিষয়ে কতই: 
কৌশল ও কতই বা কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন! বিশ্বসংসার 
কেবল শোভার ভাণ্ডার । ধরণীতুল পুষ্পপরিশোভিত সুন্দর 
ঘর্ডান্তরণে কেমন শোভিত! উপরে দীপাবলিপরিমস্তিত 
স্থচার চন্দ্রাতপ কীদৃশ মূনোহারী! উত্ভিদবর্গের মনোহর 
হুরিত বর্ণ, পশুদিগের অতিমস্যণ চিত্রিত গাত্র, বিহঙ্গগণের। 
সর্ধজনরঞ্জন রূপলাবণ্য ও পক্ষবিস্তাসের অপুর্ব পরিপাটা* 
এইসমুদায় লোচনস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া কে ন। পুলকিত হয়? 
জগন্দীশ্বর যেসমস্ত অসুন্দর বস্বব একত্র করিয়া যাবতীয় জীবের 
শরীর নির্মাণ করিয়াছেন তাহা৷ একবার পর্য্যালোচনা করিয়! 
দেখিলে, তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ও অপার কাক্ণ্যস্বরূপ 
একত্র সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।. কতকগুলি অস্থি, মাংস, 
ও শিরা দেখিয়া কে অনুভব করিতে পারে, উহাতে এসন 
স্বন্দর মানবদেহ উৎপন্ন হইবে? পরম গুণাকর পরযেখর 
অস্থিগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, অন্ত্রগুলিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়!* 
ছেন, মাংলপেশীর কাঠিন্ত, দূরীকরণ করিস দ্ভাহা কোমল 


হ চারু প্রবন্ধ। 


অবন্ধুর করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায় স্থৃচিকণ স্ুচারু চর্দে 
আবৃত করিয়া অপূর্ব্ব সৌনার্য সম্পাদন করিয়াছেন! 
আমরা বিশ্বপতির বিশ্বকার্ধ্য যত বিশেষ করিয়া পর্যয- 
বেক্ষণ করি, তদীয় সৌন্দর্য্যের তত প্রাচুর্ধ্য দেখিয়া! চমৎক্কৃত 
হুইতে থাকি! আমরা কোনপ্রকার দুষ্টিযন্ত্র ব্যবহার না 
করিয়াও যেসমস্ত মনোহর ব্যাপার দর্শন করি, তাহাতেও 
মোহিত হইয়া থাকিতে হুয়। তত্তিন্, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বার! 
« এক এ্রক বিন্দু প্রমাণ স্থানের যেরূপ চিত্রটবচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এক এক ক্ষুদ্র পতঙ্গের 
শরীরের শোভা ময়ুরপুচ্ছের জগৎ্প্রসিদ্ধ সৌনর্ধ্য অপেক্ষায় 
অল্প নহে। উষ্ণদেশীয় বিহঙ্গগণের ও সিংহ্লদ্বীপস্থ মৎস্য- 
দিগের মনোহর বর্ণের তুলনা নাই বটে, কিন্তু আমেরিকাস্থ 
পতঙ্গজাতির শরীরের শোভাও তদপেক্ষা নিক্ষ্ট নহে। এক 
একটি মক্ষিকার শরীরের উজ্জ্বল রর্ণ ও চিত্রবৈচিত্র্য যেরূপ 
রমণীয়, তাহা বাক্যপথের অতীত। মহামূল্য প্রস্তরসমুদায় 
 পরিপাটীক্রমে বিস্তস্ত করিয়াও তাহার অনুরূপ শোভা উৎ- 
গাদন করিবার সম্ভাবনা! নাই। পরমেশ্বর কি অভিপ্রায়ে 
অখিল সংসারের সর্বস্থানে এতাদৃশ অতিগ্রচুর সৌনর্যযন্ধা 
বর্ষণ করিয়াছেন? তাহা অরশ্য জিজ্ঞাস্য বটে । উহা আমা- 
দের ক্ষধানিবৃত্বির নিমিত্তও আবশ্যক নহে, বিপৎপরিহারার্থ্ 
প্রয়োজনীয়, নছে। দ্বিপদ্নচতুষ্পদাদি সমস্ত জীব তদর্শনে 
পরিতুষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবে এই অভিপ্রায়ে 
তিনি অন্ুুকম্পা: প্রকাশপূর্ব্বক বিশ্বসংসার শোভার ভাঙার 
করিয়া রাখিয্াছেন। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক বস্তই কোন না 
কোন প্রাঈীর সদ্য ও জরম্ম বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। 


বিশ্বরাঁজ্যের শোভা। ৩ 


ধে অকিঞ্চিংকর ক্ষুদ্র পুষ্প নিবিড় কাননে বা স্ুপ্রশত্ত 
মরুত্থলে উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তাহা মন্ষ্যের নয়নগোচর ন! 
হউক, তথাচ নিরর্৫থক নষ্ট হইয়া যায় না। তাহা কত শত 
ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রত্যক্ষস্থথ সমুৎপাদন করে তাহার নির্ণয় নাই। 
কেবল মানবজাতিই জগদীশ্বরের একমাত্র স্নেহাম্পদ নহে, 
সকল গ্রাণীই তাহার তুল্যরূপ প্রীতিপাত্র ও সমস্ত বস্তই 
তাহার সমানরূ যত্বস্থান। আমাদের কেবল দৃষ্টিসখ-সম্পা- 
দনমাত্ স্থষ্িকর্ভার ৃষ্টগ্রক্রিয়ার প্রয়োজন নহে। অন্ঠান্ত- 
প্রকার গুরুতর উপকার সাধন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত | : 

তিনি স্বকীয় যাবতীয় কার্যে উপকারিত্ব ও শোভমানত্ 
উভয় গুণ একত্র মিলিত করিয়া! অপূর্র্ব মহিমা! প্রকাশ করিয়া 
রাখিয়াছেন। মানবদেহ এবিষয়ের অতত্যুত্কৃষ্ট উদ্াহরণস্থল | 
মস্তক আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ, এনিমিত্ত সংস্কৃত 
ভাষায় উহার এক নাম উত্তমাঙ্গ। প্রায় সমুদায় জ্ঞানেন্িয় 
&ঁ এক অঙ্গে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ) রসাম্বাদন ৬. 
প্রভৃতি প্রায় সমস্ত গ্রত্যক্ষক্রিয়াই এ এক অঙ্গে নির্বাঠিত 
হইয়া থাকে । মস্তিক্ষবূপ মানসযন্ত্র শিরোদেশেই নিবেশিত 
রহিয়াছে । উহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলে, আমাদের জ্ঞান 
ও ধর্ম্েরও ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠে। এবন্প্রকার মঙ্গলময় যে 
শিরোমগ্ডগ, তাহাই আবার সর্বাপেক্ষা শোভাকর | আনন- 
মণ্ডল নিয়তই অনাবৃত ও সর্বজনের দৃষ্টিগোচর থাকে,. এই 
নিমিত্ত পরম করুশীময় পরমেশ্বর উহাকে অপরাপর সমুদয় 
অঙ্গ অপেক্ষায় অধিক পৌনদর্ধ্যশালী করিয়াছেন। সর্ধদেশীয় 
সকলজাতীয় কবিগণই মানবজাতির মুখমণ্ডল-বর্ণনায় আপনা- 
দের ববিত্বশক্তি নিঃশেষিত কুরিয়াছেন। উপকারিত্ব ও 


ট চারু প্রবন্ধ । 


শোভমানত্ব গুণের এতাদৃশ একত্র সমাগম প্রায় সকগ 
বস্ততেই সমানরূণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বত্রষ্টা সমস্ত 
বিশ্বকারধ্য কেবল হিতকারী করিয়াই নিরভ্ত হন নাই, 
তাহ! সম্যক সৌনরধ্যশালীও করিয়। রাখিয়াছেন। কুত্রাপি 
তাহার এই মধুর ভাবের অন্যথ! নাই। তিনি আমাদিগকে 
সাংসারিক-কার্ধা-নির্বাহোপষোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া 
নিরস্ত হন নাই, এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্যসাধনের অনুকুল 
অশেষবিধ সুথসেব্য সামগ্রী শ্থজন করিয়াও নিবৃত্ত হন নাই, 
তিনি সৌন্দধ্যরূপ রত্রজ্যোতিতে নিখিল বিশ্ব বিভুষিত 
করিয়া! আমাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় স্থণভাগা- 
রের দ্বার উদঘাটন করিয়! দিয়াছেন ! তিনি কল্যাণসাগর 
ও শোভার আকর !. 


স্বদেশানুরাগ । 


পৃথিবীর সকল মন্ুষ) ঈশ্বরের দ্বারা স্ষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর 
সকল মনগৃষ্যের সাধারণ পিতা, অতএব তাহার! পরস্পর ত্রাতৃ- 
শ্বরূপ। কোন এক পারস্য কবি বলিয়াছেন, “সকল মনুষ্য 
এক শরীর, সেই শরীরের কোন একটা অঙ্গ ব্যথিত. হইলে 
সমস্ত শরীর দ্বারা তাহা অনুভূত হয়।” কোন সম্বাদপত্রে 
কোন দূরস্থ দেশের লোকের প্রতি অত্যাচারের কথ! পাঠ 
করিলে মন ক্রোধাগ্সিতে প্রজলিত হইয়া! উঠে, তাহার কারণ 
এই যে, সকল মন্থুষ্যের মধ্যে পরস্পর ্ স্বাভাবিক 
সহান্থভৃতি আছে। 

মন্থুষ্যের যেমন অন্য সকূল- মতব্যকে সাধারণতঃ প্রীতি 


হ্বদেশানুরাগ । € 


করিবার প্রবৃত্তি আছে, তেমনি-শ্বদেশকে ও আপনার 
জাতিকে বিশেষরূপে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি আছে। আপ- 
নার দেশ মরুভূমি হইলেও তাহাকে লোকে প্রীতি করে ) 
আপনার জাতি অতি নিকৃষ্ট হইলেও লোকে তাহাকে 
অন্তরের সহিত ভালবাসে । প্রশস্ত মহাসমুদ্রে ও ভারত- 
সমুদ্রে এমন মকল দ্বীপ আছে যেখানে চিরবসস্ত বিরাজ 
করিতেছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিস্তু সেসকল 
দ্বীপে গমন করিলেও মন স্বদ্দেশকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। 
চানকে একটি হাইলেগ্ার সৈম্তদল ছিল। তাহার! একবার 
যুদ্ধার্থ গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক অন্ত দেশে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল । 
যখন তাহারা চানক পরিত্যাগ করে, তখন টসন্যদলের 
বাদ্যকর অবিবেচনা ক্রমে হাইলেও সুরে বাদ্য বাজাইয়াছিল। 
সেই স্থুরে বাদ্য বাজাইবামাত্র সর্ধদা কুজ ঝটিকাচ্ছন্ন অদ্রিপুঞ্জ 
দ্বারা পরিবৃত ও ভীষণ জলপ্রপাত দ্বার! নিনাদ্দিত তাহা- 
দিগের নিরুর্বর। স্বদেশ তাহাদ্দিগের মনে পড়িল। মন্ুষ্যের 
মনে যেসকল মনোহর ভাব স্বদেশের সহিত জড়িত থাকে; 
সেসমস্ত তাহাদিগের হৃদয়ে সেই সময়ে একবারে জাগরূক 
হইয়! উঠিগ্। অমনি তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল 
“আমর! অন্য দেশে যাইব না, ম্বদেশে প্রতিগমন করিব 1”, 
তৎপরে তাহাদিগের অধিনায়কের অনেক কষ্টে গবর্ণ- 
মেন্টের আদেশ পালন করিতে তাহাদিগকে লওয়াইল। 
সেই অবধি ভারতবর্ষে হাইলেও্ডার সৈগদলে হাইলেশ্ডীয় 
সুরে বাদ্য বাজান একবারে রহিত হইয়াছে ।, | 

- শ্বদেশান্ুরাগ ন! থাকিলে স্বদেশের ছিতসাধন করিতে 
. প্রবৃতি হয় না। আনন্দের বিষযক্ এই যে, এক্ষণে আমাদিগের 
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দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে 
দেখা যাইতেছে । এই শ্বদেশানুরাঁগ যতই বুদ্ধি হইবে, 
ততই ত্বাহাদিগের দ্বার ম্বদেশের উপকারসাধন প্রত্যাশ! 
করা যাইতে পারে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় 
লোকদ্দিগকে যতই এঁক্যন্থত্রে বদ্ধ কর! যাইবে, ততই ভার- 
তের উন্নতিসাধন হইবে। 

প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্তিত হয়? 
তখন ইংরাজীতে কৃত্যবিদ্য ব্যক্তির! হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচার- 
ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম 
এবং হিন্দু আচারব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে, ইহা এক্ষণ- 
কার ইংরাজীতে কৃত্যবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতে- 
ছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাীন মহিমা এবং হিন্দুধম্মের 
ও হিন্দু আচারব্যবহারের প্রশংসাস্থচক বল্ঞতা হইলে, 
তাহারা উৎ্সাছে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এক্ষণকার লোকে 
প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর বিষয়ে ও 
এমত নকল ভাব প্রাপ্ত হওয়1 যায় যাহা অন্ত কোন জাতির 
র্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমন দকল স্ুরীতি হিন্দু- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্ত কোন জাতির মধ্যে 
গ্রচলিত নাই। লোকের মনে স্বদেশান্রাগ ক্রমে বিলক্ষণ- 
পে সঞ্চারিত হইতেছে । দেশীয় ধর্ম ও আচারব্যবহারের 
প্রতি পূর্বকার বিদ্বেষভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। 

কোন কোন শ্বদেশানগরাগী ব্যক্তি দেশীয় রীতিতে আহার 
না করিয়া ইংরাজী রীতিতে আহার করিয়। থাকেন। তাহারা 
ইংরাজি খাদ্যপ্ব্য ব্যবহার করেন। যেন আমাদিগের জাতির 
কোনও উত্তম খাঘ্যনামগ্রী নাই। তাহারা! বিবেচনা করেন 
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না যে, যে দেশের যে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত সই দেশের লোকেরা! 
একপ্রকার অন্ধ সংস্কার দ্বারা তাহা! ব্যবহার করিয়! থাকে । 
সেই খাদ্যবস্তই সেই দেশের উপধুক্ত, স্বাস্থ্যকর, এবং মায়ুর 
হিতকারী। ইংরাজি আহার বাঙ্গালীর শরীরের মধ্যে অস্থাভা- 
বিক উত্তাপের সঞ্চার করিয়। তাহাকে রুগ্ন ও অল্সায়ুঃ করে । 
আমাদিগের দেশে উদ্ভিদ প্রধান আহারই অধিকতর উপকারী, 
মাংসপ্রধান আহার তত উপকারী নহে। ইংরাজদিগের 
আহার মাংসপ্রধান। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট 
পুষ্টিকর ও বলকর দ্রব্য আছে, তাহা ব্যবহার করিলে শরীরের 
পুষ্টি ও বলাধান বিলক্ষণরূপে হুইতে পারে। অন্ত জাতির 
আহার অন্থকরণ করিয়। তাহাদিগের নিকট হীনত। স্বীকার 
করিবার কোন প্রয়োজনই নাই । ইংরাজদিগের অনুকরণে 
আমাদিগের দেশের অনেকে যে স্থুরাপানরীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহার স্তায় জনিষ্টকর রীতি আর দ্বিতীয় নাই। 
যখন শীত দেশ ইংলগ্ডেই অনেকে স্ুরাপান একবারে পরি- 
ত্যাগ করিতেছেন, তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা 
আমাদিগের কতই না! কর্তব্য ! 

যেমন অন্যান্য জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, 
তেমনি বাঙ্গালি জাতিরও একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ থাক! 
আবশ্যক। একটি আমোদের সভায় উপস্থিত হইলে দেখিতে 
পাওয়। যায় কেহ ধুতি চাদর, কেহ উষ্কীষ চাঁপকাঁন, কেহ 
মোগলাই পরিচ্ছদ, কেহ ইংরাজি পরিচ্ছদ, কেহ বা ইহুদি 
পরিচ্ছদ, পরিধান করিয়াছেন। এইক্প করা কখনই উচিত 
হয় না। আমাদিগের এক্ষণে অনেকপরিমাণে ছুইপ্রিকার 
পরিচ্ছদ দাড়াইক্াছে) ধৃতি গ্রত্থত্তি্ঈ বাটার পরিচ্ছদ, বসার 
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উষ্কীষ চাঁপকান প্রভৃতি বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ | ইহাতেই 
আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এক্ষণে অন্য জাতির 
পরিচ্ছদ অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক 
রাজপরিবর্তনে আহার ও পরিচ্ছদ পরিবর্তন কর! অস্তঃসার- 
হীনতার চিহন। অন্য যদ্দি চীনের! আমাদিগের দেশের 
রাজ৷ হয়, কল্যই কি মুষিকমাংস ভক্ষণ করা ও পশ্চাদ্দেশে 
আপাদলম্ববান দীর্থ বেণী রাখ! হইবে? অনুকরণের বেগ 
সম্বরণ কর কর্তব্য। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ 
পরিবর্তিত হওয়া! উচিত; কিন্তু সেই পরিচ্ছদের হিন্দুপ্রক্কতি 
রক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্তন সাধন করা কর্তব্য । এ পরি- 
চ্ছদ্দ অনেকপন্লিমাণে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অথব1 বোন্বাই 
প্রদেশের হিন্ুস্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের স্তায় হওয়া উচিত। 
প্রাচীন বাঞ্গালা-কবিদিগের শ্রস্থপাঠে প্রতীতি হইতেছে যে, 
তিন চারি শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ 
অনেকটা এরূপ ছিল । 
আমাদিগের দেশের অনেক শ্বদেশান্থরাগী ব্যক্তি সামান্ত 
পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর মভাতে ইংরাজী ভাষার 
বক্তা করেন। কোন্‌ ইংরাঁজ ফ্রে+্, অথবা! জর্পেন্‌ ভাষাতে 
পত্র লিখেন? কোন্‌ ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে 
ফ্রেঞ্ অথব! জর্মেন্‌ ভাষায় বন্ততা করিয়া থাকেন? যে- 
সকল যুবক ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা পাঠ করিতে" 
ছেন, তাহারা খর ভাষা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে 
পত্র ফিধিতে অথবা ইংরাক্ীতে বক্তা করিতে পারেন ; 
কিন্ত প্রবীন লোকে এন করিয় থাকেন ইহ অল্প আশ্চর্ষ্যের 
বিষয় নহে। এমনকি আমরা সামান্য কখোঁপকথনে বার- 





স্বদেশান্ুরাগ |. ০৯ 


আনা ইংরাজি ও চারি-আন1 বাঙ্গাল! শব্দ ব্যবহার করিয়া 
খাকি। ইহা! অবশ্য শ্বীকার্ধ্য যে, কোন কোন ইংরাজি শব্দ 
ব্যবহার না করিলে চলে না, তাহা! আমাদিগের ভাষার 
অঙ্গস্বরূপ হইয়! গিয়াছে) কিন্ত যে ভাব একটি বাজালা শব্দ 
দ্বার অনায়াসে প্রকাশ কর! যাইতে পারে, তাহার পরিবর্তে 
ইংরাজি শব্দ বাবহা'র করিয়! আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ 
করা উচিত নহে। পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন ছিল, এই- 
জন্য তাহার অনেকগুলি শব পারসী হইতে লওয়া! হইয়াছে, 
আর কতকগুলি ইংরাজী ভাষা হইতেও লওয়! হইয়াছে । .এ- 
সকল শব্দ ভাষার অঙ্গন্বরূপ হইয়া গিয়াছে । -যেসকল ভাব 
তাহাদের দ্বার প্রকাশিত হয়, তাহা অন্ত কোন শব্দ দ্বার! 
গ্রাকাশিত হওয়া কঠিন। কিন্তু এক্ষণে যখন বাঙ্গাল! ভাষ! 
একটি ভাষা হুইয়। ফ্াড়াইয়াছে, তখন গ্ররুত ব্বদেশাক্থরাগী 
ব্যক্তি, যে ভাব বাঙ্গাল1,শব্দ দ্বার অনায়াসে ব্যক্ত কর! 
যাইতে পারে সে ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কখন ইংরাজি 
শব্দ ব্যবহার. করিবেন না। আমর) ইংরাজের রাজ্যে বাস 
করিতেছি, অতএব গবর্ণমেন্টকে আবেদন করিতে হুইলে 
ইংরাজীতে তাহ কর! কর্তব্য, এবং তাহাদিগকে দেশের 
অবস্থা বিদ্িত করিবার জন্য ইংরাজীতে সম্বাদপত্রও প্রকাশ 
কর! কর্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে ইংরাজী ভাষ। ব্যবহার 
করিয়। আমরা মাতৃভাষার কেন অবমাননা করিয়া! থাকি? 
প্রকৃত স্বদেশানগরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না। 
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স্থগ্রসিদ্ধ আকবর শ।হ হুমাউন বাদশাহের পুত্র। ইমি 
স্বভাবতঃ ধীরপ্ররকতি, বিবেচক, ও দয়াবান্‌ ছিলেন। ধরে 
ইস্থার বিলক্ষণ স্বাধীন বৃদ্ধি ও অনুসন্ধান ছিল। এইনিমিত্ত 
চিরপ্রচলিত মুসলমান ধর্মে অল্পকালমধ্যেই ইহার অশ্রদ্ধা 
জন্মে। এই মতপরিবর্তের সময়ে ইনি ফতেপুর নগরীতে * 
এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। প্রীস্থানে 
নানাপ্রকার মুসলমান জন্প্রদায় একত্র করিয়! শুক্রবার অপ- 
রাহে ধর্খশববিষয়ক নানা প্রকার বাদান্থুবাদ হইত। এই ধর্মযুদ্ধে 
আকবরের এতদূর ওৎস্থক্য জন্মে যে, তিনি এক এক দিন 
তাহাদিগের সহিত ধর্মচি্তায় সমুদ্দায় রজনী যাপন করিতেন। 

আকবর অতিশয় উদারন্বভাব ছিলেন। তিনি যে কেবল 
মুসলমান সম্প্রদায় লইয়াই ধর্ম্ান্থসন্ধানে গ্রাবৃত্ত হন তাহ1 নহে, 
অনেকানেক স্ান হইতৈ নান্াপ্রকার ধর্শাবলহ্বীদিগকে 
আনয়ন করিয়। তাহাদিগের ধর্মমত অবগত হইতেন। তিনি 
কহিতেন, “প্রত্যেক ধর্ম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ 
হয় যে, প্রতোক ধর্ম্বেরই উৎকর্ষপ্রতিপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে 
এক এক মহাপুরুষের উৎপত্তি কীর্তিত হইয়াছে । অলোকির 
ঘটন1 ও পুস্তকবিশেষের জদ্রাস্ততা সকল ধর্মেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। অসৎ ব্যবহার সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ । সত্য 
সাধারণসম্পত্তি, কোন ধর্মই সত্যকে নিজন্ব বলিতে পারে 
মন । স্থতরাং এক ধর্মের মত একাস্ত অশ্রদ্ধেযর় ও অন্য ধর্ম 
সম্পূর্ণ গ্রাহ এইরূপ স্বীকার করিবার কোন কারণই নাই। 


* ফতেপুর আগ্রা হইতে ২৪ ক্রোশ অন্তর হইবে। এ স্থানে অদ্যাপি 
আকবর শাহের কীর্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 


ঙ্ছ 


কাকনর শাহ। | ৪ 


যে মুসলমান ধর্ম সহস্র বৎসরের অনধিক কাল প্রাছভূর্ধ 
হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রাচীন ধর্মের মত এককালে অস্বী- 
কার করা, যার পর নাই অযৌক্তিক বলিয়! বোধ হয়|» 

তাহার এইরূপ ধর্মাসংস্কার হইবার পূর্বে ব্রাঙ্মণজা্ির 
নিকট তিনি ধর্ম বিষয়ে অনেক সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্মণের! মুদলমানদ্িগকে শ্রেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করিয়! 
থাকেন এবং উহ্াদিগের নিকট ধর্থশান্ত্রের মর্দভেদ করা 
নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন ; এইনিমিত্ত আকবর রাত্রি- 
কালে গোপনে ক্রান্গণগণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া 
তাহাদিগের সহিত ধর্্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। পুরুষোত্তম- 
নাম! একজন ব্রাহ্মণ আকবরকে হিন্দুধর্মের মতসমুদায় জ্ঞাত 
ক্করিৰার নিমিত্ত তাহার নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন । 
দেবিদাস-নীমক আর এক জন ব্রাহ্মণ প্রতিদ্দিন রাত্রিকালে 
আকবরের শয়নগৃহে গমন* করিয়! মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম 
রংক্রান্ত ইতিহাঁসরমুদায় ব্যাখ্যা করিতেন। এই ব্যজি 
হুর্ধ্য চন্ত্র অগ্নি প্রভৃতি জড়পদার্থনমুদ্ায়ের এবং ব্রন্মা বিষ্ণু 
ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের উপাসনার উপদেশ দিতেন । 
আকবর এইসমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দুদিগের দায়ব্যবহার 
সম্যগ. জ্ঞাত হইন্বাছিলেন । 

আকবরের রাজসভায় খুষ্টধর্্মগ্রচারকগণেরও সমাগম ছিল । 
তাহারা থৃষ্টোক্ত ধর্্মবিষয়ে আকবরকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
আকবর তীাহাদিগের অব্লশ্ষিত ধর্ম অনেকাংশে সারবৎ 
প্লিবেচন! করিয়া! আপনার পুত্র মুরাদ্ূকে খৃষ্ট ধর্মপুস্তক 
রাইব্ল অনুশীলনের আদেশ দেন এবং আবুল ফাজেল দ্বারা 
ডাহা স্বদ্বেশতাষায়.জহ্ুবাদিত করিয়া লন। 


নথ চাক প্রবন্ধ । 


_ৰীরবল-নামক এক ব্রাক্ণ বাদশাছের একজন সভাঁসদ্‌ 
ছিলেন । এই ব্যক্তি যুক্তিবলে বাদশাহুকে হুর্োপাসনাঁয় 
দীক্ষিত করেন। ইহার মত এই যে, সুর্য সকলপ্রকার পূর্ণ- 
তাঁর একমাত্ব আদর্শ ; ইনি আলোক ও জীবনের উৎসম্বরূপ ; 
সুতরাং ইস্টার উপাসনা কর মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য, এবং 
ইহার অন্তকাল অপেক্ষা উদয়নকাল উপাসনার প্রশস্ত সময়। 
ওঁত্রাঙ্গণ কেবল নুর্যে!পাসনার বিধি প্রবর্তিত করিযাই ক্ষান্ত 
হন নাই) উস্থার বাক্যে আকবর অগ্নি, বায়ু? বৃক্ষ, প্রস্তর 
প্রভৃতি জড়পদার্থের উপাসনাও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
ধেস্ু, গোময়) ও গঙ্গোদক পবিত্র ৰস্ত বলিয়া বোধ করিতেন। 
বাদশাহের স্ুর্যেপামনায় উত্সাহ দেখিয়া তাহার স্থবৰিজ 
সভাসদেরা কছিতেন যে, হুর্ধ্যদেব চিরপ্রদীপ্ত অগ্নিবিশেষ, 
মন্ুষ্যের পরম উপকারী, এবং ভূপশলগণের রক্ষক। আকবর 
ধে অবধি হুর্ষ্যোপাসন1 অবলম্বন রুরেন, তদবধি নৃতন বর্ষের 
গ্রারভে মহাসমারোহে একটি হুর্য্যোৎনসব হুইত। ত্র উৎসবের 
জাত দিবস বাদশাহ গ্রহগণের রর্ণান্লারে পরিচ্ছদ নির্বাচন - 
করিয়া লইতেন। তিনি হৃুর্ধ্যকে যেসমস্ত স্ততিবাদ দ্বার স্তব 
করিতেন, তৎসযুদায় সংস্কৃত গ্রস্থ হইতেই সঙ্কলিত হইত। 
চিকিৎসকেরা কহিতেন যে, গোমাংস পরিপাক কর1 নিতান্ত 
স্থকঠিন এবং উহ্া দ্বার নানাপ্রকার পীড়।-হুইবার সম্ভাবন! 
আছে, এইনিমিত্ত গ্রোষাংনভক্ষণ তাহার রাজযমধ্যে নিষিদ্ধ 
ছিল এবং সকলেই শৃকরমাংস খাদ্য ও হৃদ্য বোধ করিত। 

এক সময়ে গুর্জরদেশ হইতে. কতকগুলি অগ্নির উপাঁসক' 
আরুররের নিকট আলিয়াছিল। ভাহার! তাহাকে আমির 
উপাসনাক্ন সম্পূর্ণ সন্মত করে। আকরয় পূর্বতন ঞবিদিগের- 


আকরর শাহ] ও ১৩ 


নিয়মান্সারে অশ্রিস্থাপন করিবার বাসনায় দিবারাত্র নাজ- 
প্রাসাদে অগ্নিরক্ষার ভার আবুল ফাজেলের উপর অর্পধ 
করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুজাতীয়  কএকটি স্ত্রীলোককে 
প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত 
করেন । 

আকবর বৎসরের প্রথম দিবস সর্বসমক্ষে অগ্নির উপাষনা 
ক্করিতেন। এ দিবস রাত্রিকালে প্রাসাদে আলোকমালার 
সহিত সকলের ধর্্মভাব উদ্দীপিত হইয়া! উঠিত। হৃর্ষ্যোৎ- 
সবের সপ্তম দিবস অতীত হইলে, আকবর ললাটদেশে টিক! 
ধারণ করিতেন । ব্রাহ্মণের! তাহার সৌভাগ্যলঙ্গমী চিরস্থায়িনী 
হইবে বলিয়া! তাহার হস্তে মণিময় হুত্র বন্ধন করিয়া 
দিতেন *। আকবর সুর্য্যোৎ্সবের পর এইরূপ বেশে রাজ- 
সভায় উপস্থিত হইলে, প্রধান লোকেরা তথায় আগমনপূর্ববক 
তাহাকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন। | 

এক সময়ে তাহার রাজ্যমধ্যে কেহ রবিবারে কোন জস্ত 
নষ্ট করিতে পারিত না। তিনি মাংসাহার এককালে নিষেধ. 
করিবার নিমিত্ত ন্বয়ংই বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নিরা” 
মিষ ভোজন করিতেন । এ সময় তিনি দ্দিবসের মধ্যে চারি- 
বার সুর্যের উপাসনা করিতেন এবং দিব! ছুই প্রহরের সময় ' 
হিন্দি ভাষায় স্থ্য্যের একাধিক সহন্র নাম পাঠ করিতেন। 
প্রাতঃকালে তিনি নুর্ধ্যদর্শন না করিয়া শ্লানাহার করিতেন 
না। ব্রাহ্মণের] তাহার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় হুর্য্যের একা- 
ধিক সহজ নাম প্রস্তত করিয়াছিলেন ।. তাহার! বাদশাহকে . 
-* ইহাকে রাখি-বদ্ধন বলে। পশ্চিমদেশে অদ্যাপি আগ মাসের 
ূর্ণিষাতে হিন্ুমাররই হস্তে এইরপ সুত্র বন্ধন করিয়া থাকে । ৃ 

ঙ্‌ 
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রাম ও ক্ৃষ্ণাবতারের স্তায় দেখিতেন, এবং ৰাদশাহ্ছের মন- 
স্বপ্টির নিমিত্ত কহিতেন বে, “আমাদিগের-প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে+ভারতবর্ষে বিজাতীয় এক রাজ জন্মগ্রহণ করিবেন । 
তাহা! হইতে পৃথিবী স্থনিয়মে শাসিত হইৰে এবং তিনি 
গোত্রাঙ্গণকে যত্তবের সহিত প্রতিপালন করিবেন ।” 

আকবর কেবল ব্রান্ষণগণকেই আশ্রয় দেন নাই, ভন্যান্ত 
জাতির প্রতিও তাহার দৃষ্টি ছিল। তিনি মুসলমানদিগের 
নিমিত্ত মস্জিদ ও হিন্দুদিগের নিমিত্ত মন্দির নির্্মাথ 
করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যোগীদিগের নিমিত্ত বাসস্থান 
নির্মাণ করিয়! দিয়!, এক এক দিন রাত্রিকালে একাকী 
পাদচারে তাহাদের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত 
ধর্মসংক্রাস্ত নানাপ্রকার কথোপকপন করিতেন । শিব- 
রাত্রিতে ধকল যোশীদিগের মহাসমারোহে একটি উৎসব 
হইত। আকবর এ-উৎ্সব-দর্শনার্থ গমন করিয়। তাহাদিগের 
সহিত পানাহার করিয়! আসিতেন। মুসলমান ধর্ণে অশ্রন্ধা 
উপস্থিত হওয়াতে তিনি শ্রশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এক্ষণে যোগিগণের প্রেমে . ্ হইয়া ইহাদিগের ন্যান়্ 
শ্মক্র ধারণ করেন । 

তিনি আপনার পুত্র রি চি বয়ঃক্রম- 
কালে রাজ! তগবাঁনদাসের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। 
এই বিবাহ হিচ্দুদিগের পদ্ধতিক্রমে-সম্পাদিত হইয়াছিল। 
: -্মাকবর- এইরূপ একটা নিষ্বম করিয়াছিলেন.যে, কোন, 
ব্যক্তিই একটির অধিকক্্রীর পাণিশ্রাহণ করিতে পারিবে না) 
কিন্ত কাহারও ভার্খ্য| বদি বন্ধটা হয়, স্ভাহা হইবে আর একটি 
স্ত্রীর পাণিগ্রহথ তাচ্ছার় অস্ছমোদিত ছিল। 
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তাহার আদেশে হিন্দুদিগের মধ ব্রাঙ্মণেরা এবং মুসল- 
মানদিগ্সের মধ্যে কাজিরা বরাত চিনা বাটি 
করিয়া! দ্বিতেন। 


স্বাস্থ্য ও ভোজনপাত্র 1 

আমাদিগের দেশে ছুর্বলগ্ভা ও চিররোগিতার অংশ যে 
ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ অন্ুপন্ধান করিবার 
নিমিত্ত মহান্ভব পণ্ডিতগণ বিস্তর ক্লেশ ম্বীকার করিয়া 
থাকেন। তাহার! বহু অন্বেষণের পর অনেকগুলি কারী স্থির 
করিয়্াছেন। কিন্ত একটা গুড় কারণের প্রতি তাহাদিগের 
লক্ষ)ই হয় নাই। সেটী আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না বটে, 
কিন্তু তাহা তরণীতলঙ্থ ক্ষুত্র রন্ধের ন্যায় আমাদিগকে 
ক্রমশই নিমজ্জনসুখী করিয়া ভুলিতেছে। । 

অধুনা এদেশের ভদ্রাভদ্ত্র সকলেই যেরূপ পানিতে পা পান” 
ভোজনাদি সমাধ! করেন, তাহাই 'আমাদিগের স্বাস্থ্যতরণীর 
নিষ্মতনস্থ ক্ষুদ্র রন্ধূস্বরূপ। প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রন্ধনঃ 
পান, ও ভোজনের নিমিত্ত বেন্কন পাত্র বাবহৃত হইয়!, 
আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিত্ত হইতে 
পারে; যখ!; মৃৎপান্র, প্রন্তরপাত্র, ধাতুপাত্র, ও -উত্ভিৎ-পত্র। 
পুরাণ ও ব্যবহারশান্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! 
যাক্গ ষে, পুর্কালে এদেশে. সাধারণতঃ মৃগ্বয় পাতে রদ্ধন, 
এবং ধাতু ও প্রন্তন্ন পাত্রে ও উত্ভিৎ-পত্রে পানভোজনকাধ্য 
নির্বাহিত হইত। ধাতুপাত্রনির্মা ার্থ হর্ন, রৌপ্য, কাংস্য, 
এবং কোন কোন. মতে ভান ব্যবহারের বিধান দেখিতে 
পাওয়া যায়। উত্ভিৎপন্বের মধ্যে শুদ্ধ কদলীপত্রের প্রতি 


১৬ চারু প্রবন্ধ । 


বিধি, এবং পলাশপত্র, পদ্মপত্র, ও আকন্দপত্রাদির প্রতি 
নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত প্রস্তরের প্রতি শাস্ত্রের 
সম্পূর্ণ অন্ুমোদনই দৃষ্ট হয়। 

রাঁজ। বা তৎসদূশ ধনিলোক ভিন্ন আর কেহই যে স্বর্ণ ও 
রৌপ্য নির্শিত পাত্রাদিতে ভোজন করিতে পারিতেন না, 
তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । মধ্যবিত্ত লোকের] তার, 
কাংস্য, ও প্রক্ষরনিম্দ্িত পাত্রে পানভোজন করিতেন; এই" 
রূপ সম্ভব বোধ হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রে তাঅনন্বদ্ধে বিধি 
ও নি্টধধ ছুই ভাবই আছে, এবং কাংস্যপাত্র মলাধুক্ত ব1 
ভগ্ন হইলে তাহা ব্যবহারকরণে প্রত্যবায় লিখিত আছে। 
ইহাতে, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা ঘে এ্ছয়ের পরিবর্তে সুলভতর 
প্রস্তরনিশ্মিত পাত্রই সচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিল- 
ক্ষণ সম্ভব বলিয়া! বোধ হইতেছে । ফলতঃ) তাহার! যে প্রস্তর- 
নির্ষিত পাত্রাদিই সর্বদ। ব্যবহার.করিতেন, তাহ, এদেশের 
যেসকল পরিবারের মধ্যে আধুনিক রীতিনীতি এখনও অধিক 
প্রবেশ করিতে পায় নাই, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি- 
লেই, অনেকদূর বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র লোকেরা পূর্বে 
শুদ্ধমাত্র প্রস্তরনির্ষ্িত পাত্রে ও কখন কখন প্রয়োজনামুসারে 
কদলীপত্রে ভোজন করিত। ইহার চিহ্ন এখনও এদেশের 
অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরস্ত, অপরাপর 
পার্জাপেক্ষা প্রন্তরপাত্র ও কদলীপত্র যে ভদ্রাভদ্র সমুদায় 
পরিবারের মধ্যেই সর্বদা ব্যবহৃত হইত, তাহার একটা বিশিষ্ট 
প্রমাণ আছে) যথা, শান্্রানুসারে প্রস্তরপাত্র ও কদলীপত্র 
এতদূর শুদ্ধ যে, পবিত্র থাকবার নিমিত্ত যখন হুবিষ্যান্ন 
ভোজন করিবার প্রয়োজন হত্ব, তখন কি ধনী কি নির্ধন; 
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কেহই এই ছয়ের একপ্রকার ভিন্ন আর কোনরূপ পাই 
ব্যবহার করিতে পারেন না। | 
কিন্ত অধুনা এদেশে এবিষয়সন্বন্ধীয্ব রীতির বিশ্ব 
পরিবর্ত ঘটিয়াছে। এইক্ষণে ধনশালী দুরে থাকুক, বাহার! 
সামান্যরূপ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন, তাহারাও 
প্রথমেই পূর্তপ্রথ। দ্বণাম্পসদ মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ 
করেন, এবং প্রায়ই পিত্তল ও কাংস্য নির্মিত পাত্রাদিতেই ' 
পানভোজন ও রন্ধন সমাধা করেন। সাধারণমধ্যে এইবূপ 
ধাতুপাত্রব্যবহারের বাহুল্য হওয়া অবধি দেশে যে কিপরি- 
মাণ দুর্বলতা ও রুগ্ণতার সঞ্চার হইতেছে, তাহ! সম্যগ্নূপে 
হদয়ঙম করিতে সমর্থ হইবার নিমিত্ত রসায়ন-ও-চিকিৎস- 
শান্্বিশারদ পণ্ডিতদিগের ব্যব্যস্থা গ্রহণ কর! একা ত্ত বিধেয়,। 
ইউরোপীয় চিকিৎনকগণ বছু পরীক্ষা বার! স্থির করিয়া- 
ছেন যে, ধাতুজ ওষধাদির সাধারণ গুণ. এই. যে, তৎসমুদায় 
অন্লমাত্রায় অন্পদিন সেবন করিলে বলবিষয়ে বিস্তর উষ্ভাকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে তাহার 
বিপরীত ফল ভিন্ন আর কিছুই'লাভ করিতে পারা যায় ন!। 
তাহার বিশেষ বিশেষ ধাতুঘ্টিত ওষধের যেন্ধপ গুণাগুগ 
নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে তান্ত্, দস্তা, .রাঙও. লৌহ, 
রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি যেসকল ধাতু দ্বার এদেশে পুর্বকাল 
রে ব্যবহারপাত্রাদি নির্টিত হইয়া, আদিতেছে। তৎসম 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উদ্ধত. কর! গেল। তাহার! 
টা তাত্রথটিত উষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর ক্রমশঃ 
বিয়াক্ত, শীর্ণ, মলিন, ও ছূর্ধল. হয়, এবং উদ্ধরে শুলবেদম 
খা মান্য, ও উদরাময় হয়। দন্ভাঘটিত ওষধ দীর্ঘকাল মেরন 
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করিলে বা অন্ত কোন প্রকারে. তাহ! উদ্দরস্থ হইলে শরীর শীর্ণ, 
পাতুবর্ণ, ও দুর্বল, জিহ্বা সমল, কোষ্ঠ কঠিন,. উদর স্ফীত, 
এবং চর্ম শুষ্ক হয়। লৌহঘটিত ওবধ অন্যান্ত ধাতুঘটিত ওষধা- 
পেক্ষ। শ্রেষ্ঠ; ইহা অধিক দিন সেবন করিলে শরীরে কিঞ্চিৎ 
রক্ত সঞ্চিত হয়) কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি 
ছুই একটা উপদ্রবও ঘটয়। থাকে। রৌপ্য ও স্বর্ণঘটত ওষধসমু- 
দায়ের মধ্যে দুই একটা ব্যতীত আর কোনটাই তত উগ্র নহে। 
ইউরোপীয় চিকিৎসক ও রাসায়নিক পণ্ডিতদ্িগের এই- 
সকল পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমাত্মক ন1 হয়, তাহ! হইলে 
এদেশের ধাতুনির্স্িত ভোজনপাত্রাদির মধ্যে কোন্টির সছিত 
শরীরের কতদূর ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা পর্ধ্যালোচনা করিয়! 
দেখা উচিত। এদেশের সকলেই এক্ষণে অবস্থান্থুসারে পিস্তল, 
কাংস্য, লৌহ, রৌপ্য, ও স্বর্ণ নির্মিত পাত্রাদির যোগে রন্ধন 
ও পানভোজনকার্্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । একে. একে 
সেইসমুদায়ের শুভাসুভ-ফলোত্পাঁদন-বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া 
দেখা যাইতেছে । 

'পিত্ল ও কাংস্য অবিমিশ্র ধাতু নহে; তাম্ত্র ও দস্তাকে 
একত্র করিয়! গলাইলে পিত্তল, এবং তাত ও রাঙ্‌কে একত্র 
করিয়া গলাইলে কাংস্য প্রস্তত হয়। তাত্র, দস্তা, ও রাড, 
অস্লাদির দছিত মিলিত হইলে মহন্ধেই রূপাস্তরিত হইয়া 
যায়। সুতরাং পিত্বল ও কাংদ্য নির্শিত পাত্রে পান ব! 
তোন্ধন করিলে, তযস্তর্ত তা, দস্তা, ও রাঙের কণাসকল 

সহজেই ভক্ষ্য দ্রব্যাদি হইতে নন পদার্থাদি আকর্ষণপূর্বা্ক 
ভাহাদিশের সহিত মিলিত হুইয়! বিবিধ, যৌগ্সিক পদার্থন্ূপে 
পরিণত হয়। সেইসকল যৌগিক পদার্থ তোকার উদরগত 
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হয়। তাত্র অপেক্ষা রাঙ্‌ এবং রাঙ অপেক্ষা দস্তা অল্পতর সময়ে 
অন্ন পদার্থাদির সহিত মিলিত হু, এজন্য কাংস্ত অপেক্ষা পিত্তল 
পাত্রে পান ও ভোজন করিলে অধিকতর অনিষ্টমন্তাবন1। : 
যেমন পিত্তল ও কাংস্তের উপাদানধাতু আহাধ্য দ্রব্যাদির 
সহিত মিলিত হইয়! মিশ্রপদার্থরূপে পরিণত হক়্, সেইরূপ 
লৌহ, তাত, ও রৌপ্য ও তন্তাবতের সহিত মিশ্রিত হইলে 
মিশ্রপদার্থের রূপ ধারণ করে। এইতিনটি ধাতুর মধ্যে 
লৌহ বদ্দিও ভদ্রাভদ্র সকলেই রন্ধনপাত্ররূপে ব্যধহার করিতে- 
ছেন, তথ।চ তাহাতে অধিক হানি হইবার সম্ভতাবন! নাই। 
লৌহুধাতু যে রূপেই শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করুক ন1! কেন, 
তাহাতে রক্তকণিকার বৃদ্ধি হইতে পারে। এ উপকারের 
সঙ্গে সবে যে কিঞিৎ অনিষ্ট ঘটে তাহ! অতি অল্প, সুতরাং 
লৌহ রদ্ধনপাত্রের তত অনুপযুক্ত নহে। তাত্র ও রৌপা 
এই ছুই ধাতুনির্মিত পাত্রাদিতে পানতোজন করিলে কাংস্য, 
পিতলের ন্যায়দঅনিষ্টসস্ভাবন! নাই। 
আমরা এতক্ষণ যে কএকটি বিষয়ের পর্যযালোচন! করি, 
লাম, তন্ধার! সহজে এই উপলদ্ধি হইতেছে ধে, যখন অধুনা 
এদেশের তদ্রাভদ্র সকলেই ধাতুপাত্রে সর্বদা পানভোজন ও. 
রন্ধন করিতেছেন, তখন সকলেই ষে প্রত্যহ. কিয়ৎপরিমাণে 
বিষভোঞ্জন করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তন্মধো, 
বাহার! যেব্ধপ ধাতু পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাহাদিগের 
ভুক্ত বিষের মাত্রা তত অধিক। বিষদোষের, নযনাধিক্য-মন্ 
সারে ব্যবহার্য ধাতুসমুদায়কে এইকূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে 
পারে বা, ১ হরণ ২ লৌহ; ও রৌগ, ৪ তাত্র, ৫ কাংসা,৬ 
খিদ্বল। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা নির্দোষ এবং পিল সর্ধাপেক্ষা ত্য ॥ 
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.. ধাতুপাত্রে পানভোজন ও রন্ধন করিলে যে ধাতুকণী- 
মকল নানাপ্রকারে রূপাস্তরিত. হুইয়! উদরে প্রবেশ করে, 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কর! বড় কঠিন ব্যাপার 'নহে। 
লৌহুকটাহে কাচা কল! প্রভৃতি কোন কষায় ভ্রব্য জলমহ- 
যোগে রন্ধন করিলে উক্ত জল কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং স্বাদগ্রহণে 
স্পষ্ট ধাতুর আন্বাদ অনুভূত হয়। পিস্তল বা কাংস্তনির্ষিত 
পাত্রে অল্নদ্রব্যাদি .কিয়ৎক্ষণ রাখিবার পর আহার করিলে, 
মুখমধ্যে ধাতুর আম্বাদ অনুভূত হয়। পিত্তলের ভাণ্ডে তৈল 
রাখিলে কিছুকাল পরে সেই তৈল এরূপ বিবর্ণ হুইয়! যায় 
ষেঃ তাহা স্পর্শ করিতে ত্বণাবোধ হয়। যখন কোন দ্রব্য 
উপরোক্তব্ধপ বিবর্ণ ব1 ধাতুর আস্বাদঘুক্ত না হয়, তখনও যে 
তাহার সহিত" ধাতুকণাসকল ভোক্তার উদরস্থ হয়, তাহার 
প্রমাণ কিঞ্চিৎ সুগম । যদি একদ1 মৃগ্ময় ও পিগুল পাত্রে 
অন্ন বা ব্যঞজন রন্ধন করিয়া ক্রমা্ধয়ে উভয়ই আস্বাদন করিয়া 
দেখা যায়, তাহা হইলে স্বাছুতাবিষয়ে বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য 
দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যাহা! স্ৃশ্নন়্ পাত্রে পন্ক তাহা সর্বাপেক্ষা 
উপাদেয় এবং যাহা পিত্তলপণত্রে পক তাহ! কিঞ্চিৎ ধিক্কৃত 
-বলিক্না অনুভূত হয়। সৃত্তিক1, পিস্তল, ও তাঘ্রের কলমি 
তিনটিতে সমন্ত দিবস বা সমন্ত রাত্রি জল রাখিয়া ক্রমান্বয়ে 
তিনটির জল. আম্মাদন করিলে, পুর্কোক্তরূপ স্পষ্ট বিভিন্নতা 
লক্ষিত হয় ।. এব্প্রকার অন্যান্যরূপ পরীক্ষা দ্বারাও সক- 
লেই অনায়ালে বুঝিতে পারেন যে, ধাতুপাত্রাদিতে রন্ধন বা 
পাননভোজন - করিলে রূপান্তরিত ধাতুকণাসকল . কথক 
পরিসাণে ভোক্তার উদরস্থ হইবেই হইবে: . 

- এক্ষণে জিল্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পিলকাংগাদির' 
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কণাসকল শরীরে প্রবেশ করিলে বিষতুল্য ক্রিয়া করিতে 
পারে, তবে ধাহার। নিয়ত নানাপ্রকার ধাতুপাত্রে পানভোজন 
ও রন্ধন দ্বার! তন্তাবতের কণাসকল উদরশ্থ করিয়া ফেলিতে- 
ছেন, তাহারা বিষভোজীর ন্যায় সহসা মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হয়েন না কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে 
যে, বিষদ্রব্য একদ| অধিকপরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু 
সংঘটিত হয়, কিন্তু অল্পপরিমাণে দীর্ঘকাল সেবন করিলে 
্বাস্থ্যভক্গ ভিন্ন আর কোনপ্রকার ফলই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ফলিতে দেখ! যায় না। অহিফেন, গাঞ্জা) ও স্থুরাসেবীদিগের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেই ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতে 
পারে। অতএব এক্ষণে বল! যাইতে পারে যে, এদেশের 
ভদ্রাভদ্রদ্দিগের চিররুপ্রতার যেসকল কারণ সামান্যতঃ নির্দিষ্ট 
হইয়] থাকে, নিয়ত ধাতৃপাত্রে রন্ধন ও পানভোজনের প্রথাও 
তাহাদিগের মধ্যে গণ্য হইত পারে। : 

এইস্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙৃদেশ 
অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা অধিকতরপরিমাণে 
ধাতুপাত্র ব্যবহার করেন, তবে তাহার! বাঙ্গালী অপেক্ষা এত 
জুস্থকায় কেন? ধাতৃপাত্রব্যবহার দ্বারা উক্ত প্রদ্বেশস্থ 
লোকেরা যে কিছুমাত্র অনিষ্টভাগী হয়েন না, ইহাঁ কোন 
মতেই স্বীকার করা যায় না। তাহার! জলবায়ুর উৎকৃষ্টতা- 
গিবন্ধন অনায়াসে নানাপ্রকার শারীরিক অত্যাচার সহ 
কুরিতে গ্রারেন। অপরস্থ, তাহারা যে পাত্রে রন্ধন ও 
তোজন করেন তাহা তাহারা এনূপ পরিষ্কতাবস্থায় রাখেন 
যে, তাহ! হইতে অধিক অনিষ্টোত্তৰ হইতে "পারে না। 
বঙ্গদেশরের গৃহস্থেরা রহ্ধন ও ভৌজনপাত্রা্ি পরিষ্কার- 
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করণ-বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নহেন, এইহেতু কোন গৃ্থেই 
মলাশূন্য পাত্রাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া ধাক্ব না। ভোজন- 
সময়ে সেইসকল মল স্বলিত হইয়া! ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত 
উদ্দরসাৎ হয়, সুতরাং উত্তর উত্তর ভুক্তবিষদ্রব্যপরিমাণের 
বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব হয় ন!। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের 
ন্যায় মুসলমান প্রভৃতি জাতিদিগেরও ধাতুপাত্রব্যবহার- 
জনিত অনিষ্টাপাত অধিক সহা করিতে হয় না। মুসলমান 
ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতির! ধাতুপাত্রে কেবল রন্ধন করেন, 
কিন্তু কখনই ভোজন করেন না। সেই রন্ধনপাত্র আবার 
থে ধাতু হারাই নির্টিত হউক ন! কেন, তাহা! প্রায় রাঙ্‌ বা 
তত্সদৃশ কোন অনতিদৃষ্য পদার্থ দ্বার! উত্তমন্ূপে মণ্ডিত ন! 
হইলে ব্যবহারযোগ্য হয় না, সুতরাং তাহাদ্দিগের অনিষ্ট 
সম্ভাবনা অভি অল্প; কারণ রাঙধাতু অক্লাদিয় সহিত 
মিলিয়া বিক্কৃত হইলে শরীরে তাদৃশ পীড়া জন্মাইতে 
পারে না। 

এক্ষণে শুভান্তত ফল বিবেচনা করিয়া! দেখ, যদি 
কাহারও ধাতৃপাত্রে রন্ধন ও ভোজন করিতে অনিচ্ছা হয়, 
তাহা হইলে তাহার শরীরসম্বন্ধে ষে কিছুনা কিছু মঙ্গল 
অবশ্যই হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পনয় 
ও লৌহপাত্রে রন্ধন এবং গ্রস্তরপাত্রে পানভোজন করিলে 
কোনপ্রকার 'অনিষ্টসস্ভীবন! নাই) সুতরাং তাহাই করা 
সর্তোভাবে বিধেয়। পুর্বকালে অস্ধিকাংশ লোকে র্ধৃ- 
নের-নিমিত ৃশ্বর পাত্র এবং পানভোজনাদির নিমিত্ত প্রস্তর- 
পান্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া! তৎকালে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে দেশের 
অবস্থা এনধপ হ্বীন ছিল নাঁ$ অত. এবিষয়ে 'আমরা নেই, 
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সময়ের সাধারণ রীতিয় অনুবর্তী হইলে. আমাদিগের সভাত! 
ও স্বাস্থাস্থখ প্রভৃতি. কোন: বিষয়েরই ব্যবাত ঘটার 
আশঙ্কা থাকে না। 

মৃগ্ধর ও গ্রস্তরনির্ট্িত পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিনা ও কাচ পাত্র 
ব্যবহার করিলেও কোনপ্রকার অনিষ্টাশঙ্কা! দেখিতে পায়! 
যায় না। চিনাপান্র মৃত্তিকানির্ষিত, কেবল তাহার উপরি- 
ভাগ মস্থখ ও চাকৃচিক্যশালী করিবার নিমিত্ত তাহাতে এক- 
প্রকার মিশ্রপদার্থ লেপিত থাকে । প্র মিশ্রপদার্থ এরূপ দু ও 
অদ্রবশীল যে, কোনরূপ দ্রাৰকপদার্থের সহিত উত্তপ্ত করিলে 
তাহা গলিত, রূপাস্তরিত, ৰা শখলিত হয় না) সুতরাং সেই 
লেপিত পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিলে তত্যুক্তি হয় ন1। 
কাচও পার্থিব পদার্থ । বিস্তুর পরীক্ষা! করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, কাঁচ প্রায় কোঁম পদার্থেরই যোগে বিগলিত বা গ্থলিত 
হয় না, স্তরাং ইহাও জম্পূর্ণরূপ নির্দোষ পাজ্। অতএব 
ধাতুনির্দিত পানভোজনপাজ্জাদির পরিবর্তে চিন! ও কাত 
পাত্র বাবহার করিলে অনেক স্থবিধা ছয়। 

এই ছুইগ্রকার পাত্র যখন মৃত্তিকানির্টিত, তখন ইত 
গাঁনভোক্সম করিৰার পক্ষে শাস্ত্র ও ব্যরহারের 'কোনপ্রকার 
আপত্তি হইতে পারে ন1। বিত্ত শাস্ে বিধান আছে যে, মৃখায় 
পাত্র একবার উচ্ছিষ্ট হইলে তাহ আয়. .ধৌতকরখাদিস্বার| 
শুদ্ধ হইতে.পারে না, স্থৃতরাং, তাহা অপ্তন্ধ থাকে: বলিয়া, পুন 
বার আর ব্যবহত ভ্ইতে পারে না শাস্ত্রের এই. বিখানটির 
তাৎপর্যারধারণ না করিয়া যথারথ পালন: করিলে চিনা না 
কাচের এক গার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার কর! যায় না বটে, কিন্তু 
যদি বিচার়সহকারে ও পাস্্ীয় বিধানটির মর্ম গ্রহণ কনা 
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যায়, তাঁহা হইলে উক্ত পাত্র ব্যবহার করিৰার পক্ষে কোন 
বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। শান্ত্রপ্রণয়নকালে যেন্ধপ 
মৃগ্নয় পাত্রাদি প্রস্তত হইত, তাহা সম্ভবতঃ অতি অপরিচ্ছন্ন, 
বন্ধুর, এবং নানাপ্রকার খোদিত লতাদি দ্বারা শোভিত 
থাকিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত আমাদ্িগের কপোলকল্পিত 
নহে) কারণ অনেকানেক স্থানে পূর্বকালের মৃণ্ময় পাত্রাদির 
যে ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহ! দেখিলে প্ররূপ 
সিদ্ধান্ত সহজেই সকল হৃদয় হইতে প্রন্থত হয়। সেই সময়ে 
মুৎপাত্রের অবস্থ! ্ররূপ ছিল বলিয়া গোময়, ভল্ম প্রভৃতি 
যেসকল বন্তদ্বার! প্রস্তর ও ধাতুপাত্রাদি পরিস্কত হইত, 
তন্ধারা কোন মতেই ইহা শুদ্ধি হইতে পারিত না। এই- 
হেতুই শান্্কারগণ উচ্ছিষ্ট মৃৎ্পান্রকে চিরাগুচি ৰলিয়! 
গিয়াছেন। চিন! ও কাচপাত্র এরূপ মস্থণ যে অল্পায়াসেই 
তাছাদিগকে সম্পূর্ণকূপ পরিষ্কৃত করিনা লওয়! যাইতে পারে, 
অন্তএব শাস্ত্রের মর্্াহসারে এই ভুইপ্রকার পাত্র মৃত্তিক1- 
নির্দিত হইলেও ইহাদিগ্কে পুনঃ পুনঃ ধৌতকরণাদিত্বার। শুদ্ধ 
করিয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে কোনপ্রকার যুক্তিযুক্ত আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি পুর্বকালে চিন! ও কাচ 
পাত্র এদেশে নির্টিত ৰা পরদেশ হইতে আনীত হইত, তাহা 
হইলে বিজ্ঞবর শান্ত্রকারগণ স্বচ্ছন্দে ইহাদ্দিগকে শুদ্ধপাত্র 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া! যাইতেন, সন্দেহ নাই ।. 

পরিশেষে, যদি কেহ এই ছুইপ্রকার স্ক্রকে অতি তনুর 
_বপ্িয়া ব্যবহার -করিতে অসন্মত হুল, তাহা হইলে তাহার 
পক্ষে ধাতুনির্দিত থালা,বাটি, গেলাস, বছগুণ! ইত্যাদদিকে চিন! 
পাত্রের ন্যায় কালাই করিয়া! লওয়াঁউচিত্ত। এইকাপ রুরিলে, 
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স্থায়িত্ব ও নির্দেষতা বিষয়ে আর. কিছুমাত্র চিত্তা করিতে 
হইবে না। 


প্রফুল্লাচততা। 


প্রফজ্লচিত্বতা হূর্যালোকম্বরূপ। এই আলোক দ্বারা মন 
উজ্জল হুইলে, আমরা স্বাছ মানবজীবন যেরূপ সার্থকতার 
সহিত উপভোগ করিতে পারি, এমন অন্য কিছুর সাহায্যে 
পারি না। গ্রফুল্লচিন্ত ব্যক্তির নিকট জগতের সামান্য পদার্থ ও 
সুন্দর ও সুখের আকর বলিয়া বোধ হম্। যিনি সর্ধবদ1 
গ্রফুন্নচিন্ত থাকেন, তিনি যেমন উৎসাহের সছিত জীবনের 
কার্ধ/সকল সম্পাদন করিতে পারেন, সদ! বিরক্ত কর্কশম্মভাব 
ব্যক্তি তেমন পারেন না ।, প্রফুল্লচিত্ত বাক্তি যেমন নিজে 
সর্বদা স্খ্খী থাকেন, অন্তকেও সেইন্প সুর্থী করেন। অন্য 
ব্যক্তি তাহাকে দেখিলেই স্থথবোধ করে । প্রফুল্লচিন্ত ব্যক্তির 
ঈষৎ হান্ত অদ্ভের জীবনের উপর . উজ্জ্বলতা লিক্ষেপ করে 4 
প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির মন যেমন সর্বদা সুখী, তেমনই তাহার 
শরীর সর্বদা নীরোগ ও সুন্া? 
| শ্রফুল্লচিত্ হইতে পারিলে আমরা সুন্থশরীরে দীর্ঘজীবী 
হুইতে পারি, ইহা সকল শারীরতত্ববিদৃঙ্গিগের স্থিরসিদ্ধাস্ত 
ক্রতেবিদ বলেন, “প্রফূলতা উবদস্বরূপ, 
যতটুকু সমর ভূমি প্রফুল্ল থাক, ততটুকু সমর তত ভুমি একপ্রকার 
আুক্কর ওষধ সেৰন কর । সর্বদা প্রফুল্ল থাকাই দীর্ঘ জীবনের 
হি 11৮. ইংলস্তীয় শারীরতষবিৎ ডাক্তার ৫ 


ও 
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বলেন, প্রফ্ল্নচিত্ততা দীর্ঘজীবনলাভের একটা প্রধান 
কারণ ।”” আমেরিকাবাসী ডাক্তার ডভম্‌ বলেন, “প্রফুল্লতা 
স্বাস্তের প্রন্থৃতিস্বরূপ।” ডাক্তার টি, এল. নিকলস্‌ বলেন, 
“ছুশ্চিন্তা দূর করিয়া প্রফুল্ল থাকিতে পারিলে আমরা অনেক 
রোগের মূলোৎপাটনপুপ্বক আযুর্বদ্ধ করিতে গারি।” তিনি 
আরও বলেন, “প্রফ্চি ইত] শরীরস্থ সমস্ত বন্ত্রকে নিয়মিত- 
রূপে স্ব স্ব কার্ধ্য করিতে সক্ষম করে|” আদেরিকার স্ববিখ্যাত 
শারীরতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক ফাউলার বলেন, “বিষাদ রোগসমূহের 
এবং গ্রকম্নচিন্ততা স্বাস্থ্যের আকরস্বর্ূপ।”” তিনি আরও 
বলেন, “সব্রদা আনন্দিত ও সন্থষ্টচিন্ত থাক, তাহ! হইলে 
তুমি সুস্থ ও নীরোগ হইবে ।”” 

এই অমূল্য প্রফললচিত্ততা লাভ করিবার জন্য ধর্শই গ্ররুষ্ 
উপায়। পৃথিবীতে গ্রক্কত ধার্মিক বাক্ধিই প্রফ,ল্লচিন্ত হইতে 
পারেন। .প্রফ,ল্লচিত্ততা জীবনের, পবিত্রতা ও ঈশ্বরে অটল 
বিশ্বাসের ফল। যিনি রিপুসকলকে বণীনৃত করিয়া শান্ত- 
চিন্ত হইয়াছেন, যিণি পাপাচরথ না করির1 শুদ্ধমন1 হইয়। 
জীবনের কর্তব্য পালন করেন, ধাহাকে কোনরূপ কৃতকার্ষ্যের 
জন্ত অনুতাপ করিতে হর না, এবং নিনি ঈশ্বরের উপর দৃঢ় 
বিশ্বান স্থাপন করিয়াছেন, সেই সাধুর হৃদয়ে সব্বদা প্রফ,ল- 
তার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে।: এই পৃথিবীতে 
এইক্ঈপ প্রফল্লচিন্ ব্যক্তিই যথার্থ সম্াট। 


পারশীক জাতির আদিবৃতান্ত। 


কলিকাত? এবং বস্বাই গ্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
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নগরে পারসীক-নামে একগ্রকাঁর জাতি বাঁস করে; ইহ! 
পঞ্লেই অবগত আছেন? কিন্ত ইহারা কোন্‌ সময়ে, কি- 
জন্ত ভারতে মাগমন করিয়াছে তাহা সকলে সম্পূর্বন্ধপ অব- 
গত নহেন। আমরা ততসম্পক্কী ছুই একটি স্থল স্তুল বিৰ- 
রণ অন্গসন্ধিৎহ্থ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । 
আধুনিক ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা নিঃসন্দেহে স্থিরী- 
কৃত হইনাছে যে, বর্তমান ককেসীর জাতিগণের পিতৃ- 
পুরুষের একজান্তি ছিলেন । সেই জাতির নাম আধ্যজাতি । 
তাহারা মধা-আসিরার কোন স্থলে বাস করিতেন এবং 
সকলে একভাষাভাষী ছিলেন । তাহারা মধ্য-মাপিয়ার 
কোন্‌ প্রদেশে বাঁস করিতেন এই বিষয় লই] পুরাণতব্বজ্ঞ- 
সমাজে একাল পধ্যন্ত মহা ভতর্কণ্বতর্ক চলিতেছে, কিন্তু 
এখনও কিছু স্থিরাক্কৃত হর নাই এবং হইবে কি না তাহাও 
সন্দেহস্থল। অপ্বিকাংশ পুস্তিতের মতে এই স্থির হইয়াছে 
ষে; তাহার! হিন্দুক্ুশ পর্বতের উপত্যকার বাস করিতেন। 
এই উপত্যকার তীহার। নির্বিপ্পে হলচালন ও পশুপালন 
কার্ধ্ের দ্বারা কালাতিপাত্ত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল 
তথায় বসবাস করিলে তাহাদের সস্তানসন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল, কাজেই ক্ষুদ্র উপত্যকার স্থানসংকুলান 
হইয়া উঠিল না); এদিকে অটনশীল জাতিগণ তাহাদের 
উপর অত্যন্ত উৎপাত আস্ত করিল। এইরূপ নানা কারণে 
উত্যক্ত হুইয়া উষ্জারা অধিকতর বিস্তীর্ণ ও স্থথকর স্থান 
অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন । এইরূপে কতকগুলি পরি- 
বার বিচ্ছিন্ন হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ইউরোপে 
বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন) ইহারাই বর্তমান ইউরোপীন়্ 
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জাতিগণের পিতৃপুরুষ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন ধর্- 
সম্বন্ধীয় মতের বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের মূল কারণ। 
অতঃপর ধাহার। রহিলেন, তাহার! ছুইটি দলে বিভক্ত হইয়! 
প্রথম ভারতে এবং দ্বিতীর ইরাণে (বর্তমান গারস্তে ) গিয়] 
বনবাদ করিলেন। এই শেষোক্ত দলই পারসীক সম্প্রদায়ের 
পিতৃপুরুষ । 

* ইহারা ইরাণে প্রবেশপুর্ধক অসভ্য আদিম অধিবাসী 
দিগকে তাড়াইর। দিয়া সমগ্র দেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত 
করে। অনন্তর তাহারা কিছু দ্িবল আপনাদের ক্ষমতা- 
বিস্তার এবং দামাছিক উন্নতিদাধনে তৎপর হয়। পেসদ্সও 
নামক নৃপতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রশয়ন করিয়! 
গ্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি পরিবদ্ধত করেন। তৎপরে উক্ত 
রাজবংশের জেমসিদ্‌-নামক নৃপতি গ্রজাগণকে কষিকাধ্যের 
উত্কৃষ্ট প্রণালী শিক্ষ। দেন। পারদীকসনাজ উক্ত ্রাজা- 
বসল রাজার নিকট অনেক সামাজিক উন্নতির জন্ত খণী। 
ইহারই সময় পারপীকেরা ধাতুর উপর মুদ্রাকা্য শিক্ষ 
করে, এবং ইনিই বৃহৎ বৃহৎ নগরী স্থাপন এবং সুন্দর সুন্দর 
অষ্রালিকাসকল নির্মাণ করির] ইরাণের অনেক শ্রীবৃদ্ধিনাধন 
করেন। তদনন্তর সাইরস-নামক একজন মহাবীর প্রাছু- 
ভূততিহন। ইনি অনেক দেশ জয় করিয়া পারস্যরাজ্যের 
ক্ষমতা বিস্তার করিয়! যান। খুষ্ট জন্মিবার ৫৬ শতাব্দী 
পুর্বে পারস্যদেশ ক্ষমতার অত্যুচ্চ সোপাছন আরোহণ করে । 
তৎকালে পারসীকনৃপতিগণ মিসর ও মাসিদন্‌ হইতে গিন্ধু- 
নদের তীরবর্তা দেশ পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের একচ্ছত্রী 
রাজা ছিলেন। 
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কিন্ত বিলাসিতা এবং গৃহবিচ্ছেদ প্রবিষ্ট হইয়া এই 
পরাক্রান্ত রাজ্যকে অস্তঃসারশৃন্ত করিয়া ফেলে, এবং খৃষ্টীয় 
৩৩৬ পূর্ধান্দে ইহা মহাবীর বেকেন্দরের বগ্ততা স্বীকার করে। 
তদবধি কিছু দিবস ইহা মাসিদনের অধীন থাকিয়া পুন- 
রায় স্বীয় ক্ষমতা ও মহত্ব প্রাপ্ত হর । কিন্তু পুনশ্চ গৃহ- 
বিচ্ছেদ পারসীকরাছ্ের ভিন্তিভূমিকে ছূর্দল করিয়া তুলে । 
পরে আরজীনা-নাম্মী একজন রাজবংশীরা অনচ্চরিত্রা স্ত্রী 
রাজসিংগাপন অধিকার করেন; কিন্ত পরে তিনি পরাক্রাস্ত 
প্রজাদিগের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময়ে রক্রপিপাস্থ 
মুসলমানেরা ইরাণের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। ইতিপুক্রে 
আরজীমা মুসলমানদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া 
রোস্তম-নামক বিখ্যাত সেনাপতিকে বহুমংখ্যক-সেনা-সমভি- 
ব্যাহারে স্বীয় রাজ্যের সীমাপ্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
রোস্তম ছুই একটি সামচ্ যুদ্ধের পর, ইউচফ্রটস্‌ নদের 
£নৌসেতু-যুদ্ধে” শক্রগণকে সম্পূর্ণবূপে পরাজর করেন । 

কিছু দ্রিবদ পরে পারদসীকের। হিরা নামক স্থানে পরা- 
জিত হয়, এবং মুসলমানের! বোগদাদ্-নামক সমৃদ্ধশালী 
নগর আক্রমণপুর্বক তথা হইতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে। 
এই সময়ে আরজীনা! সিংহামন হইতে অপদারিত এবং 
ভূতীয় জেজ্দিগাউ তাহাতে স্থাপিত হন। 

ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াই কতকগুলি সৈন্ত সংগ্রহ 
করির1 রোস্তমের সমভিব্যাহারে কাদিসিয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণ 
করিলেন । মুদলমান, সেনাপতি সেরাদ্‌ ওয়াকাসও প্রভৃত- 
পৈম্তদহ কাদিসিরায় আসিয়া উপস্থিত) কিন্ধ তিনি যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হইবার পুর্বে পারসীকনৃপতির নিকট কতকগুলি বিজ্ঞ 
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দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ ছেজ্দিগাউকে মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত হইতে অগবা কর দিতে অন্থুরোধ করিলে, তিনি 
কুদ্ধ হইর1 তাহাদের স্কদ্ধদেশে মৃত্তিকার ভার বোঝাই দিনা 
বিদায় দ্রিলেন। তাহারা নগরপ্রাচীর অতিক্রম করির! 
গেইনকল "ভার আপনাদের উদ্ট্রের পুষ্ঠদেশে চাপাইর। দিল, 
এবং প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হুইরা বলিল,. “পারস্যদেশ যে 
আমাদের অধান হইবে, আমর! তাহার পূর্দলক্ষণ আনয়ন 
করিয়াছি ।” 

অনন্তর কাদ্দিসিয়ার ক্ষেত্রে যে সমরানল প্রজ্লিত হয় 
তাহাতে পারদীকদিগের শেষ-মাশ! ভন্মীভূত হয় । ৬১৬ খৃ্টীর 
পূর্বান্ধে এই বুদ্ধ ঘ:টে। ইহাতে ত্রিশ সহ্ত্র পারসীক-০সন! 
ছত হয়। রোস্তমও সেই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন, এবং মুনল- 
মান-সনা গ্রভৃত অর্থ লাভ করে। 

এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়। পারসীক-নৃপন্তি 
রিয়াই-নামক স্থানে পলার়ন করেন, এবং এক্‌বেটন। নগ- 
রের ৩* ক্রোশ দক্ষিণে নেহাবন্দ-ক্ষেত্রে পারসীকদিগের সহিত 
মুসলমানদের শেষ-দুদ্ধের অভিনয় হন। এই যুদ্ধে পারসীকেরা, 
পরান্দিত হইল। জেজ্দিগাউ ছদ্মবেশে নানা স্তানে পর্যটন 
করিতে লাগিলেন । মুগলমানেরাও তাহার উচ্ছেদসাধন 
করিবার মানসে তাহ!র অনুসরণ করিন। অবশেষে এক 
দিবন তিনি এক নদীর কুলে উপস্থিত হইরা কোন কৃষকের 
গৃহে আশ্রন্ লইলেন। এই ছূর্বন্ত কৃষক প্রভূত-অর্থ প্রাপ্তির 
আশায় তাহাকে বধ করিল। এইরূপে পারসীকদিগের শেষ- 
ধাজার অবদান হইল । 

ইতিহাদজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, ধন্মবিস্তারের 
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জন্তই মুসলমানদের দিখ্বির। পারস্ত তাহাদের করতলগত 
হইলে, তাহার। ধর্মবিস্তারের নিমিত্ত বগোচিত প্রয়াস পাইতে 
লাগিল'। প্রার সমগ্র পারসীক জাতিই মুসলমানধন্মে দীক্ষিত 
হইল। বাহারা এইখধর্মগ্রহণে অসম্মত হইল, নিষ্টর মুসল- 
মানগণ তাহাদের মন্তকচ্ছেদন করিতে লাগিল। মুসলমান 
ব্যতীত পারস্তে বাস করিবার কাহারও অধিকার রহিল না। 
যাহারা পুরাতন ধর্মকে আলিঙ্গন করির1 রহিল, কাজে 
কাজেই তাহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল । 
এই হতভাগ্যেরা অস্রপূর্ণলোচনে চিরন্থখের ধাম পারস্ত- 
ঘেশ ত্যাগ করিয়া অন্ত কোন অপরিচিত স্থানে বাস 
করিতে চলিল ! 

এইরূপে নির্বাসিত পারমীকেরা খোরাসান্-প্রদেশের 
পর্বতনমূহের মধ্যে আশ্রর গ্রহণ করিল, এবং অনেকে অন্ু- 
মান করেন যে ত্তাহার তন্ৎ স্থানে কিছুকাল নিরুপদ্রবে 
বাস করিয়াছিল ;কিন্তু সে স্থলেও ক্রমে মুসলমান দিগের 
অধিকার বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতএব সে স্থলেও বাস 
কর! উহাদিগের পক্ষে দুর্কর হইয়া উঠিল। পরে উপনরজ্তর 
না দ্বেখিরা তাহারা পারস্ত উপসাগরের তীরে আলিয়া উপ- 
স্থিত হইল। তথার হরুমজদ্‌ € আধুনিক অরমস.) নগরে 
জাহ[জের গ্বার একপ্রকার জলখান প্রস্তত করিয়া, তদারোহণে 
ভ।রতবর্ষ।ভিমুখে বাত্রা করিল। অনন্তর বছদিবদ অশেষ 
ক্রেশ সহ করিরা1, ভারতবর্ষর পশ্চিমভীরস্থ কান্বে উপসাগ- 
রের মধ্যন্থ দাইউ-ছ্বীপে আসির। অবতীর্ঘ হইল । এই স্থলে: 
তাহারা বিংশতি-বৎদরাধিক কাল নিরুপদ্রৰে যাপন করিয়া- 
ছিগ। কিন্ত দাইউ-দ্বীপাট অতি সংকীর্ণ বলিয়া সকণের 
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তথায় বসবাসের অন্থবিপা হইতে লাগিল ;বিশেষতঃ তথায় 
প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অগংস্থান হইয়া গড়িল। এইসকল 
কারণ বশতঃ সেম্লে বাস কর! তাহাদের আর স্থবিধাজনক 
বোধ হইল না। অতএব সদুদ্রবানারোহণ-পুর্বক তাহারা 
আরও সুখকর-স্থান-প্রাপ্টির আশায় বহিগত হইল । এই 
সময়ে সমুদ্রে প্রবল বাত্যা হওয়াতে তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট 
পাইতে হইয়াছিল ; কিন্ত ঈশ্বরান্গ্রহে তাহাদের কোন অনিষ্ট 
হর নাই। তৎপরে তাহারা গুজরাটপ্রদেশের দক্ষিণদীমায় 
আসিয়া! পদার্পণ করে, এবং এই সময় হইতেই তাহাদের 
সকল প্রকার কষ্টের অবপান হয়। 

এই সময়ে তৎ প্রদেশে যাদব রাণ। নামক চিতোরের রাজ- 
পুত বংশীর জনক রাজা রা্ত্ব করিতেন। পারসীকদ্দিগের 
মদ্যে কতকগুলি সন্থান্ত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যান। তিনি সেই স্থুন্দর সাহপঈঃ আগন্তকগণকে সমাগত 
দেখিয়া অতীব সন্থষ্টচিত্তে তীহাদের আগমনবার্তা জিজ্ঞাস! 
করিলেন । তাহারা আপনাদের ছুর্দীশ। যথাবত বর্ণন করিয়া 
তাহার রাজ্যে বববান ও নিব্দিন্বে ধর্খান্ুষ্ঠান করিবার অন্ু- 
মতি প্রার্থনা! করিলেন । 

কপালু হিন্দুনরপতি পারসীকদ্দিগের এইসকল কণা শ্রবণ 
করিয়া! সমবেদন! প্রকাশপুরঃসর তাহাদিগকে স্বীর রাজ্যে 
বাদ করিয়া! ষথেচ্ছা ধর্মমানুষ্ঠান করিতে অগ্গমতি দিলেন । 
তৎ্কালে সঞ্জনের নিকটবন্ভ ভূমিখণ্ড জনশূন্য অরণামাত্র 
ছিল। পারসীকেরা তাহার জঙ্গলসকল পরিষ্কার করিয়া) 
তাহাকে অংশতঃ মহানগরীতে এবং অংশতঃ শস্তক্ষেত্রে 
পরিণত করিল। সেই সময় হইতে উহার! স্বচ্ছন্দ বসবাস্ব 
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করিয়।, কালে বংশতৃদ্ধিমহকারে ভারতের প্রধান প্রধান 
নগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল। 


স্বপ্ন । 


একদ1 আমি বিষয়কার্সের রূক্ষভাবে বিরক্ত হইয়! শান্তি- 
লাভের প্রতাশায় দ্রিবাবপানে একাকী এক শ্ুরম্য উদ্যানে 
প্রবেশ করিলাম। তগার প্রবেশ করিয়া একটা লতাগুহের 
শিলাতলে উপবেশনপুত্ধক স্বভাবের অদ্ভুত শোভ। নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলান। উদ্যানের শুমন্দ মারুতহিল্লোল আমার 
সর্মাঙ্গ পুলকিত করিতে লাগিল ।' আলস্যে দেহ অবশ হইয়া 
আসিল । তখন আমি হস্তে মস্তক স্থাপনপুর্বক পরমন্থুথে 
শয়ন করিরা মন্তুধাক্ীবনের অপারতা আলোচন। করিতে 
লাগিলাম। ক্রমশঃ পিদ্রাদেবী মতর্কিতভাবে আগমনপূর্্বক 
স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাকে আপনার স্থুকোমল অঙ্কশম্যায় 
গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলাম যেন আমার সম্মুখে 
এক স্থুপ্রশস্ত আোতম্বতী ছুণিবারবেগে প্রবাহিত হইতেছে । 
উহার উভব্ন পার্থ অহ্যুচ্চ তীরভূমি উহাকে সীনাবদ্ধ করিয়! 
ক্রমশঃ প্রসারিত হইর। গিয়াছে । উহার মধো এক তীরে 
হুতাশন গ্রজলিত শিখাজাল বিস্তারপূর্বক নভোদগুল স্পর্শ 
করিতেছে এবং অপর তীরে কেবল আনন্দকোলাহল ও 
জয়ধ্বনি নিরন্তর উচ্চারিত হইতেছে । আমি দেখিলাম, 
এই নদীতে গ্রবল তরঙ্গলমুদায় উ্িত হইয়! চতুর্দিক আন্দো- 
লি করিয়৷ তুলরাশির ন্যায় আগমনপুর্বক সকলকে চকিত 
করিতেছে এবং ক্ষণকাঁলপরেই পুনরায় ই নদীর বক্ষঃস্থলে 
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মিলিত ও বিলুপ্ত হইরা যাইতেছে । কোন স্থলে অতি ভীষণ 
আবর্তনকল প্রবনবেগে পরিভ্রমিত হইতেছে এবং চারিদিকের 
জল আপনার মধাবিন্দুতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । আশ্চর্য এই, ধাহারা এই নদীতে ভাসমান 
হুইতেছেন, তীহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনিবার্যবেগে 
সেই আবর্ত মধ্যে নিপতিত হইরা যংপরোনাত্তি ক্লেশ ভোগ 
করিতেছেন এবং অনেকেই ইহার অধঃপাতি-গতি অনুধাবন 
করিয়া মাবধানতার সহিত ইহাকে অতিক্রম করিতেছেন । 
এই অগাধ সলিলের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ পরম সুন্দর নক্র কুস্তীর 
প্রভৃতি জলজন্ধনকল করাল আসাকুহুর বিস্তারপূর্বক সকলকে 
গ্রাস করিতে আসিতেছে । কেহ কেহ ইহাদের বাস্থ দৃগ্ঠ 
দর্শনে মোহিত হইরা যেমন সন্িহিত হইন্ডেছে। ইগারা তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে । এই নদীর প্রবাহে রাজ- 
হংসসকল কোলাহসনহকফারে সকলের মন পুলকিত করিয়া 
ইতত্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, এবং দুর্গগ্ধমর মুত দ্রেহও লোকের 
ঘ্বণা উৎপাদনপূর্ধক প্রবাহবেগে উপনীত হইতেছে। এ 
নদীর কোন স্থলে অন্তঃসলিল বালুকারাশি স্ফীত হইয়া! 
রহিয়াছে, অনেকে ন! জানিতে গারিয় সেই দিক্‌ দিয়া গমন 
করিতেছে এবং বিপদে নিপতিত হইতেছে । দেখিলাম, 
ধাহারা এই-নদী-সন্তরণে যত্ববান আছেন, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই ন্যানাতিরেকে ইহার একশত হস্ত পর্যন্ত যাইতে 
পারেন; কিন্ত এই নদীতে এমনি ৰিপদ যে, প্রতিহস্তেই 
এককালে ঘঘৃষ্ঠ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সন্তাবন1। প্রত্যেক 
হস্তেন্ন নিকটই একটি বিকটাকার পুরুষ লগুড়দ্বার। সকলকে 
প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে এৰং কাহাকে কাহাকে বা 
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+ককালে লগুড়প্রহারে চূর্ণ ও বিলুপ্ু করিতেছে । বাহার! 
'তর্কতার সহিত এই নদ্দবীর মানাপ্রকার ঘটনা অতিক্রম 
চরিরা আসিতেছেন, তাহারা এই লগুড় মন্তকে নিপতিত 
ইলেও উহাকে শিশিরবিন্দুপতনের ন্ার নিঃশব্দ ও আকো- 
[ল জান করিতেছেন? এবং কেহ কেহ বা উহাকে বজ্রপাতের 
ঢার অতি থোর ও কঠোর কণিয়1 অন্থভব করিতেছেন । এই 
দী বেকোন্‌ স্থান হইতে নিঃস্থহ হইতেছে এবং কোথার 
গয়া যে মিলিত হইবে, তাহ] কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। 
কবল আমি ইহার কিরদংশ স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম । 
চত্পরে বোধ হইন বেন, ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকার চতুর্দিক্‌ 
মাচ্ছন্ন করির রহিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া এই নদী 
নঃশবে ও গন্ভীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে । 

আমি এই-জ্রোতম্ব তী-সনর্শনে একাস্ত কুতুহলাক্রাস্ত 
হইয়া! ইতত্ততঃ সন্তরণ করিতেছি, ইত্যবসরে একখানি তরণী 
বদৃচ্ছাক্রমে আমার নেত্রপথে নিপতিত হইল । যদিও এ 
নৌকার বাহ পৌনরধ্য তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, 
তথাচ বোধ হইল্স উহার অভ্যন্তর হইন্তে এমনি এক ঘেজ 
নির্গত হইতেছে যে, কোটি সুর্ধ্য তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া 
যায়। দেখিলাম, একজন নাবিক পর্বতের থাক অটল- 
ভাবে দণ্ডায়মান হইরা উহ্থার কর্ণ ধারণ করিয়া! রহিয়াছে 
এবং একথানি সদৃশ্ত মানচিত্র উহাতে লম্বিত আছে। কর্ণ- 
ধার মধ্যে মধ্যে এই মানচিত্রের গ্রতি এক একবার দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছে এবং আপনার অনুভূত পথ উহাতে নিরী- 
ক্ষণ করিয়! হস্য করিতেছে। এ নৌকায় ছুইখানি ক্ষেপণী 
নংযুত আছে । এ-দৃঢকার বলবান্‌ পুরুষ মানচিত্রের সহিত 
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আপনার ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া যে পথে কোন বিদ্ল নাই, 
সেই দিকে ক্ষেপণীচালনের অনুমতি করিতেছে । নৌকার 
মধো একটি যান্ত্রর কণকময় শলাকা নিরস্তর উত্তরাভিমুখী 
হুইয়া রহিয়াছে । নৌকা তাহার সাহায্যে অভিলষিত পথে 
অগ্রসর হইতেছে । এই নৌকাঁতে একটি লৌহময় কুপক 
আছে; তাহা, প্রবল বাত্যা উত্থিত হইলে, উহাকে অটল 
ভাবে রাখিয়া গাকে। এই নৌকায় কতকগুলি অভ্ান্নত 
স্বর্ণময় স্তত্ত প্রোথিত ও সুসজ্জিত রহিরাছে। সমস্ত স্তস্ত 
সন্দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মন মোহিত হয়। নৌকা . ছুই 
গাছি ছুশ্ছেদ্য রক্ষ, আছে; বোধ হইল, নৌকা গন্তব্য 
স্তানে উপস্থিত হইলে এই ছুই রজ্জ, দ্বাৰা তগায় ইহাকে 
বন্ধন করিবে । নদীর জল অতিশয় কটু, এইনিমিত্ত আরোহি- 
গণ নৌকাতে দত্রপূর্বক সুস্বাদু সুশীল সলিল সঞ্চিত রাখি- 
য়াছে। দেখিলাম, এক এক সময় কুজ ঝটিকা উদিত হইয়! 
নৌকার গমনপথ আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু ছুইজন ক্ষেপণী- 
বাহক কর্ণধারের আদেশে তাহা! অনায়াসে ভেদ করিয়। 
যাইতেছে । অনেকে এই নৌকাকে প্রবাহের নানাপ্রকার 
বিদ্বিপন্তি অতিক্রমপুর্বক গমন করিতে দেখিয়া উৎসাহিত 
হইতেছে, এবং শ্রী নৌকার পশ্চাতে প্রবাহমধয যে একটি 
পথ প্রস্তত হইয়া মাইতেছে তাহা বহুসংখ্য বিপন্ন বাক্তির 
উপজীবা হইয়া উঠিতেছে। ত্র নৌকা কতকগুলি সুগন্ধি 
শিলা পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আরোহিগণ আনন্দের সহিত 
ইসমস্ত শিলাখণ্ড ইত্তস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং অনেকে 
তাহা লাভ করিয়। কৃতার্থ হইতেছে । শর নদীতে অনুকুল ও 
প্রতিকূল ছুই প্রকার বাঘু নিরন্তর প্রবাহিত হুইতেছে। কিন্ত 
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প্রতিকূলবাযুস্পর্শে লৌকা চুর্ণ' হইয়া যাইতেছে এবং অন্থকুল- 
হাযুম্পর্শে তাহা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইতেছে। শী নদীর যে 
তীরদেশে নিরন্তর আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনি উচ্চারিত 
হইতেছে, আরোহিগণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, 
এবং পাছে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ অপর তীরে যাইতে হয় এই 
ভরে সততই শঙ্কিত আছেন। 

আমি বিশ্মপাবিষ্টচিন্তে এই নৌকা নিরীক্ষণ করিতেছি, 
ইত্যবসরে সহস! এইরূপ আকাশবাণী হইল, “বৎস! তোমার 
মন্গুখে যে আোতত্বতী প্রবাহিত হইতেছে, উহ1 মন্ুষ্যের 
ঈীবন। এ আতনম্বহীর যে অঙ্টাচ্চ দুইটি ভীর নিরীক্ষণ 
করিতেছ, উহ! স্বর্গ ও নরক। নর্দীতে যেসমস্ত তরঙ্গ উখিত 
হইতেছে, উহা! জীবনের সুখছুঃখ । শ্রী যে আবর্ত দেখিতেছ 
উহা মোহ, এবং রিচিত্রবর্ণ নক্র কুস্তীর গ্রভৃতি ভয়ঙ্কর জল- 
5রসকল জীবনের নানা প্রকারৎ্প্রলোভন। নদীতে যেসমন্ত 
রাজহংস সঞ্চরণ করিতেছে, তৎ্সমুদ্বার জীবনের কীর্তি, এবং 
নেসকল ছুর্প্ধময় মৃতদেহ প্রবাহিত হইতেছে উহা কলঙ্ক । 
মপ্যে মধো যে অন্তঃসলিল বালুকাঁরাশি স্কীত হুইয়! উঠি- 
মাছে, উহ? জীবনের প্রহেলিকাঁ। এই নর্দীতে প্রায়ই কেহ 
একশত'হস্তের অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছে না) ইহার 
তাৎপর্য্য এই ষে মনুষ্য প্রায়ই শতবর্ষের অধিক জীবিত থাকে 
না। প্রতোক হস্তের নিকট যে বিকটাকার পুরুষ রহিয়াছে, 
উহা মৃত্যা। এই নদীর যে কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছ, ইহা 
ঈ্তিক ভ্রীবনের দীমা, এবং যে অংশ অন্ধকারে অদৃষ্ত হইয়! 
প্রবাহিত হইতেছে তাহ অনস্ত জীবন । 

এই নদ্দীতে যে একখানি নৌকা দেখিতেছ, উহা ধর্ম । 

৪ 


৩৮ চাঁর প্রবন্ধ । 


যে একটি পুরুষ দৃঢ়ভাঁবে দণ্ডায়মান হইয়! নৌকার কর্ণ ধারণ 
করিয়। রহিয়াছে, উহার নাম প্রজ্ঞান। যে ধুইখানি ক্ষেপণী 
দেখিতেছ, উহ! অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। এ নৌকায় যে মানচিত্র 
রহিয়াছে, উহা! বিবেক । যে কণকময় শলাক1 নিরন্তর উত্ত- 
রাভিমুখী হইয়! রহিয়াছে, উহার নাম বিশ্বাস। নৌকাতে যে 
কূপক আছে, তাহা দৃঢ়তা । নৌকার উপর যেসমন্ত স্তস্ত 
দেখিতেছ) উহ ধর্মের উন্নত আশী। নৌকায় যে ছুইগাছি 
রজ্জ আছে, তাহা প্রীতি ও ভক্তি। নৌকার গন্তব্য স্থান স্বপ্ং 
ঈশ্বর। উহাত্তে যে জল সঞ্চিত আছে, তাহা শান্তি। সময়ে 
সময়ে যে কুজঝটিকা উখিত হইতেছে, তাহা কুসংস্কার। 
নৌকাতে যে সুগন্ধি শিলাসকল রহিয়াছে, তাহা সাধুভাব। 
প্র নদীতে য়ে অনুকুল ও প্রতিকুল দুইটি রাযু প্রবাহিত হুই- 
তেছে, তাহ পাপ ও পুণ্য । 

বৎস! জীবনের ত এইমুমন্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিলে; এক্ষণে সতর্ক হও এবং শ্রী নৌকায় গিয়া আরো- 
হুণ কর।+ | 

আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়? ব্যগ্রতার সহিত নৌকা 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন প্ররাহে নিপতিত হইলাম, তৎ- 
ক্ষণাৎ চৈতগ্ভলাঁভ হুইল । জাগরিত হইয়া দেখি যে, সে 
নদদীও নাই, মে নৌকাঁও নাই, আমিই কেরল একাকী 
পিলাতলে নিপতিত রহিয়াছি। 


ইতর জন্তদিগের মানসিক বৃত্তি। 


আমুদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ়বিশ্বী আছে যে, ইতর- 
প্রাণীদিগের স্বাভাবিক অন্ধসংস্কার ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা) ও 
স্মরণশক্তি এবং স্নেহ, দয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোমল 
মানসিক বৃত্তি নাই। কিন্তু এবিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক এবং 
গ্রাণিতত্ববিদ্‌ ধৈজ্ঞানিক্দিগের সম্পূর্ণ মতবিরোধী। ইতর 
জীবের! যে স্বাভাবিক অন্ধসংস্কার ব্যতীত কতকগুলি মানসিক 
বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্ধ্য করে, তাহা আমরা এই 
প্রস্তাবে পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা রিব। 

ইতর জন্তদ্িগের ষে অল্পপরিমাণে বুদ্ধিশক্তি আছে, তাহার! 
যে বিবেচনাপৃর্ক কার্ধ্য করিয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাণিতত্ব- 
বিদ্‌ বৈজ্ঞানিকগণের ছুই মত নাই। গৃহপালিত কিংব! 
বন্ধ সকলগ্রকার পশুকেই কোনরূপ কাধ্যপ্রবৃত্তির আগ্রে 
কিয়তক্ষণ স্থিরভাব অবলম্বন*ও বিবেচনাপূর্ব্বক সুদৃঢ় সংকল্ে 
কার্য করিতে দেখ! যায়। রেঞ্জার্নামক ইউরোপীয় কোন 
স্ববিখ্যত প্রাণিতত্বজ্ঞ তাহার পালিত বানরদিগের বুদ্ধি ও 
বিবেচন। সম্পর্কে কয়েকটি অত্যাশ্তরধ্য উদাহরণ দিয়াছেন। 
রেঞ্জার যখন সর্ধপ্রথমে তাহার একটি বানরকে হংসডিম্ব 
খাইতে দেন, তখন সে উহা! ভাদিতে গিয়া এককালে চূর্ণ 
করিয়। ফেলে এবং তজ্জন্ত খই ডিম্বের অনেক সারাংশ নষ্ট 
হয়। পরে এ বানরকে খাইবার জন্য যত ডিম্ব দেওয়া হইত, 
সে তাহা প্রথমে একটি দৃঢ় পদার্থে অতি ধীরে ধীরে আঘাত 
করিত এবং উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ফ,টা করিরা! পরে হস্ত- 
দ্বারা উহার ছাল উঠাইয়া খাইত। একবার একটি বানর 
একখানি তীক্ষধার ছুরিকায় শরীরের একস্থান কাটিয়া ফেলি- 


৪৪ চারু প্রবন্ধ । 


য়াছিল; এই ঘটনার পরে তাহাকে যদি কখনও কৌন অক্্ 
দেওয়া হইত, সে তাহা ভয়ে ভয়ে সাবধানে ব্যবহার করিত। 
রেঞ্জার তাহার গৃহপালিত বানরদিগকে সর্দদাই কাগজের 
মোড়কের মধ্যে করিয়া মিছরির টুক্রা দিতেন। একদ! 
তিনি পরীক্ষার্থ একটা বানরকে এরূপ কাগজের মোড়ক 
করিরা মিছরির টুক্রার পরিবর্তে একটি জীবন্ত বোলত্তা 
দেন। বানর মিছরি মনে করিয়া! সেমন এ কাগজের মোড়ক 
খুলিল, বোল্ভা তৎক্ষণাৎ, আঘাত পাইয়া সক্রে ধ গিয়। 
তাভাকে দংশন করিগ। এই ঘটনার পরে রেঞ্জার ঘখনই 
কাগজের মোড়ক করিয়া কোন খাদ্যপামগ্রী দিতেন, এ 
বানরটি তাহা অতি সাবধানে উঠাইয়। লইত, এবং তন্মধ্যে 
বোল্তী কিংবা অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা জাি- 
বার জন্য, তাহ কর্ণের নিকট ধরিয়া! তাহার ভিতর কোন শব্দ 
হইতেছে কিন তাহ! বিশেষরূপে, বুঝিয়া পরে তাহা খুলিত। 

বিচক্ষণ প্রাণিতত্বৰিদ্‌ গার্ভনার. বলেন ঘে একদা তিনি 
কোন এক নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণকালে 
দেখিলেন তথায় একটা কর্কট গর্ভ খুলিতেছে। তিনি তাহ! 
দেখি! এর গর্ভের দ্বারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রন্তরথণ্ড নিক্ষেপ 
করিলেন । কএকখণ্ড গ্রস্তর গর্তের ভিতর গিরা পড়িল, আর 
তিন চারি খণ্ড উহার মুখের নিকট পড়িয়া রহিল। তখন 
কাকড়াটি পাচ মিনিটের মধ্যে গর্ভমধ্যে পতিত প্রস্তরখণ্ড গুলি 
উঠাইয়! গর্ভের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কিন্ত যখন দেখিল 
যেআরও কএকখণ্ড প্রস্তর গর্তের মুখের নিকট রহিয়াছে, 
তাহ! ভিতরে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবন1, তখন সে সেইগুলি 
তগ] হইতে দূরে রাখিয়। পুনর্ধার গর্ত খুলিতে লাগিল । 


ইতর জন্তদিগের মানসিক বৃত্তি। ৪১ 


উপরোক্ত বৃত্তাস্তপমস্ত প্রাণিতত্ববিদ্দিগের বর্ণিত, এই- 
সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রীতি হয় যে ইতর জন্তপ্বিগের 
কিয়খপরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে। 

কল্পনাশক্তি মন্থষ্যের একটি প্রধান মানসিক বৃট্তি। কোন 
কোন প্রাণিতন্বিৎ পণ্ডিত বলেন পশুদিগের ঘে কল্পনাশক্তি 
আছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পনা 
শক্তি না থাকিলে স্বপ্ন দেখা অসন্তব হইত। স্বপ্ন দেখ! 
কল্পনাশক্তির কার্য । প্রাশিতত্ববিদ্বেরা কহেন কুকুর, বিড়াল, 
ঘেটক প্রন্থতি পশুরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, ইহার বিস্তর 
নিদর্শন আছে। 

ইতর জীবদিগের ঘে তীক্ষ স্মরণশক্তি আছে, সকলেই 
আাপনাদিগের পালিত প্রাণীদ্িগের নিকট তাহার অকাট্য 
প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন; তথাপি কএকটি অত্যাশ্চর্যয দৃষ্টাস্ত 
নিষ্লে প্রকটিত হইতেছে । উন্ভমাশা অন্তরীপে সার. এগ. ম্মিথ 
নামে কোন বিখ্যাত ইংরাজের এক বানর ছিল; কোন-কাধ্য- 
বশতঃ তিনি তথা হইতে দেশাস্তর-প্রস্থান করেন, এবং নয় 
মাল পরে তথায় প্রভ্যাগমন করেন। এ বানর এই দীর্ঘকাল” 
ব্যবধানেও তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। জগদ্দিখ্যা্ত 
প্রাণিতস্ববিদ্‌ ডার্উইন্‌ সাহেবের এক কুন্ধুর ছিল। সে 
আপনার প্রভু ভিন্ন আর কাহারও নিকট যাইত না। একদা 
ডার্উইন্‌ তাহার স্মরণশক্তি পরীক্ষা, করিবার জন্য তাহাকে 
পাঁচ বৎসর ছয় মাস কাল কোন এক দুরস্থ গ্রামে রাখিয়! 
ঘআইসেন এবং এ দীর্ঘকালের পর তিনি পুনর্বার তাঁহার 
নিকট যান। সে তখন তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে 
পারিল, ভীহার পশ্চাঁৎ পশ্চা্চ ধাবিত হইল, এবং তিনি যাহ! 
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আল্ঞা করিতে লাগিলেন তাহা করিতে লাগিল। পিয়ার, 
হিউবর.নাধক সুবিখ্যাত পিপীলিকাতন্ববিৎ পণ্ডিত বলেন 
নে; পিপীলিকাগণের অদ্ভুত স্মরণশক্তি আছে। তিনি বলেন, 
একদন পিপীলিকা অন্য একদল পিপীলিকা হইতে চারি 
মাম কালের জন্য স্থানান্তরিত হ্ইরাছিল, পরে তাহা 
দ্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়) কিন্ত তাহাদের আকার-ইঙ্গিতে 
অনুমান হইগ ঘে, এত দিনের পরও তাহারা পরস্পর 
পরস্পরকে টিনিতে পারিরাছে। 

বিষয়ে মনহমংযোগের শক্তি মনুষ্যের জ্ঞানোক্নতির প্রধান 
উপার বলিতে হইবে । ইতর প্রাণীদিগেরও বে মনঃসংযোগ 
করিবার শক্তি আছে তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওর1 বার। যখন 
একটি বিড়াল, পাখী কিংবা ইন্দুর শিকার করে, তখন ০ 
লক্ষ্যের প্রতি কতদূর স্থিরতা ও মনঃসংবোগের সহিত দৃষ্টি 
রাখিয়া তাহা ধরিৰার ঢেষ্টা করে: ব্যান্ত্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র 
জন্তনকল শিকার করিবার সমর লক্ষ্যের প্রতি এতদূর মনঃ 
সংযোগ করিয়া থাকে, বে এ সমম্ন অবাধে তাহাদের নিকট 
গিরা অনারাসে তাহাদিগকে অক্তদ্বারা বধ করা বায়। ইংলগু, 
প্রভৃতি দেশে যাহার! বানরের ক্রীড়1 প্রদশন করিয়! বেড়ায়, 
তাহার! বানর ক্রয় করিবার সময় যেবানরগুলি অধিককাল 
মনঃনংযোগ করিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অধিক 
মূল্যে ক্রয় করে; কারণ তাহারাই অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ 
ক্রীড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

মন্ুষ্যের অহুকরণশন্ভি তাহার উন্নতির অনেক সহায়ত। 
করে দেখা যায়, কৌন কোন ইতর প্রাীর৪ বিশেষ অন্ু- 
বকণশক্তি আছে। এক জন প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌ বলেন যে, এক 
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সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইটি ব্যাদ্রশাবক ফোন এক 
কুক্কুরীর দ্বারা পালিত হইর়াছিল। এ ছুইটি ব্যাপ্রশাৰক 
বড় হইলে কুকুরের ন্যায় চীৎকার করিত। ডার্উইন্‌ সাহেব 
কোন কোন শৃগালকেও কুকুরের অনুরূপ চীৎকার করিতে 
শুনিয়াছেন। বানরের অন্ুকরণশক্তি সকল পশুর অপেক্গ। 
অর্ধিক। ইহার] বে অনায়াসে মন্থৃষ্ের অনুকরণ করিয়া 
থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পর্সিজাতি অনুকরণে 
বিশেষ পটু । কতকগুলি বিশেষজাতীয় পক্ষী অন্তান্ত পঙ্গীর 
শব্দ ও সর্গীতধ্বনি আশ্চধধ্যন্ূপে অনুকরণ করিতে পারে । 
শুক, টিয়া, ময়ন1 প্রভৃতি পক্ষীর অসামান্ত অন্ুকরণশক্তি 
আছে; দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। বঙ্গদেশে ভীম- 
রাজ ব! ভূঙ্করাজ নামে একজাতীয় পক্ষী আছে। উহার! 
বে শব্দ শুনিতে পায়, তহক্ষণাৎ তাহা অবিকল অনুকরণ 
করিয়। থাকে । * 

কোন একটি নৃ্তন ও অসামান্য বন্ত দেখিলে মনুষ্য যেমন 
বিস্মিত হর, তেমনি ইতর জীবেরাও কোন নূতন ও অসা'- 
মান্য বস্তু দেখিলে বিশ্মিত হয় এরূপ দেখ! গিয়াছে । কোন 
কোন পশু নৃতন বস্ত দেখিবার কি জানিবার জন্য মন্ুষ্যের 
স্তার কৌতুহল পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া] থাকে । ত্রেম্নামক সুবি- 
খ্যাত প্রাণিতন্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, এক সময়ে তাহার আশ্রয়ে 
কএকটি বানর ছিল। উহ্বারা সর্পকে অত্যন্ত ভয় করিত। 
একদা তিনি একটি বাক্সে পরীক্ষার্থ কতকগুলি সর্প রাখি- 
রাছিলেন। বানরেরা জানিত হে এ বাক্সে সর্প আছে। 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে এতদূর কৌতুহলাক্রান্ত হইত যে, কখন 
কখন তাহারা একে একে এবাল্সের ডালা উঠাইয়া সর্প- 
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গুদিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। একদা এই 
বৃন্তান্ত পাঠ করির! ডার্উইন্‌ সাহেব, লগুনের পশ্বালয়ের যে 
গৃহে বানর থাকে সেই গৃহে একটি মৃত সর্প লইয়া গিয়া 
তাহাদিগের সন্থুখে নিক্ষেপ করেন। মর্প দেখিয়া বাঁনর- 
গুলা ভরে দৌড়াদৌড়ি আরম্ত করিল। পরিশেষে যখন 
দেখিল ঘে উহা স্পন্দহীন নিজজীব, তথন তাঁহারা সাহস আশ্রয় 
করিল এবং কৌতুহলাক্রান্ত হুইনা একে একে তাহা নাড়ির! 
চাড়িয়া অতি মনোযোগের সহিত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিন। ডাঁরউইন্‌ সাহেৰ বানরদিগের কৌতু- 
হুলবৃত্তি-পরীক্ষার্থ কখন কখন উহ্াদিগের মধ্যে মৃত মতস্তয, 
ইন্দুর, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র প্রাণী নিক্ষেপ করিতেন, এবং 
গ্রতিবারেই বানরের সমান অশ্চেখ্যের ভাৰ ও কৌতুহল 
প্রকাশ করিত। 

কুত্তা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দা প্রস্থতি শ্রেষ্ঠ মানসিক 
বৃন্তিও কোন কোন ইতর জীবে দেখা যায়। অনেকে কুক্ধুর 
বিড়াল প্রন্থতি গৃহপালিত জন্তদিগের কুতজ্ঞত1, ভক্তি, স্নেহ, 
ও দরাঁর বিশেষ নিদর্শন পাইরাছেন। প্রাণিতত্বজ্ঞগণ-কর্ূ্ক 
প্রণীত প্রাণিবৃন্থাস্তে নানা পশু ও পক্ষীর ন্গেহ দয়া প্রভৃতি 
গুণের ভূরি ভূরি উদ্দাহরণ আছে, তাহা গাঠ করিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। আমরা এক্ষণে ইহার কএকটি উদ্দাহরণ দিয়! 
এই প্রন্জাব শেষ করিব। কাণ্ডেন্‌ ্রান্সবরি সাহেব দেখি- 
যাছেন, আমেরিকার উটা-নামক স্থানে কতক গুলি পেলিকান্‌ 
পক্ষী, বৃদ্ধ চলতশক্তিবিহীন অন্ধ ভক্ষ্যাহরণে অপারগ আর 
একটি পেলিকান্‌ পক্ষীকে প্রত্যহ আহার বোগাইত। বিখি 
সাহেব বলেন যে, তিনি যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন, তখন 
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দেখিয়াছেন কোন স্থানে কতকগুলি কাক একটি অন্ধ বৃদ্ধ 
কককে আহার দিতেছে । গৃহপালিত কুকুরদিগের মধ্যেও 
এইরূপ দয়] ও গ্নেহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডার্উইন্‌ 
নাহেন বলেন,“একটি বিড়াল ও একটি কুকুরের পরস্পর অত্যন্ত 
সন্ভাব ছিল। একদ। এ বিড়ালটি পীড়িত হুইয়। কিছুকাল 
চলংশ হীন হইয়া পড়ে, তংকালে কুকুরটি সন্বদা এ বিড়া- 
লের নিকট খাইয়া! তাহার গাত্রলেহন করিত এবং তাহার 
প্রতি স্নেহননত1 প্রকাশ করিত।” গৃহপালিত কুকুরের 
গ্রহু্জির নেক আশ্চর্থ্য দৃষ্টান্ত আছে। গ্রভুকে কোন 
মন্ষ্ায কিংবা কোন জপ্ত আক্রমণ করিলে, কুন্ধুর তাহাকে 
যথানাধ্য তাহার প্রতিফন দিতে করি করে নাঁ। বানর- 
দিগেরও দয়া ও ল্লেহের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা 
বিলাতের পশ্থালরের একটি গৃহে ছুইটি বানর রক্ষিত হয়, 
একটি আমেরিকাদেশীর *ক্ষুদ্র বানর, অপরটি আফ্রিকার 
বৃহদাকার বানর। ইহাদিগের একজন রক্ষক নিঘুক্ত ছিল। 
ক্ষুদ্র বানরটি রক্ষকের অত্যন্ত অন্রক্ত ছিল। একদিন বৃহ্‌- 
দাকার বানরটি কুদ্ধ হইরা এ রক্ষকের গলদেশ সাংঘাতিক- 
রূপে কামড়াইয়া ধরে। ক্ষুদ্র বানরটি ইহা দেখির] বৃহদা- 
কার বানরকে এগ্রক]র আচড়াইতে ও কামড়।ইতে লাগিল 
যে, সেজালার অস্থির হইয়া রক্ষককে ছাড়িয়া দ্িল। কোন 
সন্ত্রান্ত ইংলপ্তীয় ললন1 লিখিরাছেন, “আমার ইয়রিকো- 
নামী একটা কুকুর ছিল । যখন এক বৎসর বয়ঃক্রম, তখন 
তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হইরাছিল। ইরারিকো 
শাবকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! স্থখে বাস করিত। আমি 
প্রতাহ তাহাকে দেখিতে বাইতাম ও তাহাকে আহার দিতাম। 
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এক দিন প্রাতঃকাঁলে গিয়া দেখি একটা শৃগাল ইয়াঁরিকোর 
শাবকগুলি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ইয়া- 
রিকে তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া শৃগালের সম্মুখে পক্ষ- 
বিস্তারপূর্বক দাঁড়াইয়া! আছে। তদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল 
যেন সে শৃগালহন্তে আপনার জীবন হারাইবে; তথাপি প্রাণা- 
ধিক শাবকণুলিকে লইতে দিবে না। আমি তত্ক্ষণাৎ 
আমার কুক্কুরকে ইগ্গিত করিলাম । কুকুর মহাবেগে গিয়! 
শৃগালকে এ ছুঃসাহসের উপধুক্ত প্রতিফল দিয়া ইয়া- 
রিকো৷ ও তাহার শাবকগুলির প্রাণরক্ষা করিল। এই ঘট- 
নার পরে দেখিলাম ইয়ারিকোর সহিত আমার কুকুরের 
অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছে। ইয়ারিকে। কুকুরের নিকট এই- 
উপকারস্থৃত্রে ষ্পরোনান্তি কৃতজ্ঞ | এই সময় হইতে উভয়ে 
একসঙ্গে আহার করিত, এবং একসঙ্গে ভ্রমণ করিত। কিছু- 
কাল পরে ইয়ারিকোর শাবকেরা ষখন বয়ঃ প্রাপ্ত হইল, তখন 
তাহার! প্র উপকারক কুকুরের বাসস্থানে দিবারাত্র পড়িয়া 
থাকিত। ইয়ারিকো ও আমার কুকুরের মধোঁ যে দৃঢ় সস্ভাব) 
শ্রীতি, ও ভালবাস হইয়াছিল, তাহ! তাহাদ্দিগের ভাবব্যঞ্জক 
তরল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হুইত।” এই বৃত্তাস্তটী পাঠ 
করিয়! ইতর জন্তদিগের মধ্যে যে স্নেহ) কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, ও 
প্রণয় নাই, একথা) বোধ হয়, আর কেহই সাহস করিয়া বলিতে 
পারিবেন না। হেন্কক্‌*নামক কোন এক প্রাণিতত্ববিৎ 
পণ্ডিত বলেন যে, হঙ্গার ফোর্ড নগরে একদা কোন ভদ্রলোক 
নিজভদ্রাসনের প্রাঙ্গণের মধ্যে শকট পরিচালন]! করিতে- 
ছিলেন । অসাবধানতানিবন্ধন তাহার পালিত কুক্কুরটির পদের 
উপরিভাগ দিয়া খকটের চক্রনেমি চলিয়া যায়। তখন 
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তিনি কুকুরকে একস্থানে বন্ধন করিয়া! রাখিতে আজ্ঞা 
দিলেন । কুক্কুরটি যন্ত্রনায় অস্থির হ্ইয়। ছট ফট. করিতে লাগিল। 
তাহার এই ফন্ত্রণ! দেখিয়া] একটি কাঁক তাহার নিকট আসিয়! 
করুণকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল । এই কাকটি প্রত্যহ 
এ কুকুরকে ভঙ্ষণার্থ মাংসপিও ও অস্থিখণ্ড আনিয়া! দিত। 
এদিকে ক্রমশঃ কুক্ুরটির মৃত্যুকাল আসন্ন হইতে লাগিল। 
তখন এঁ কার আহারাম্বেষণ ব্যতীত কিয়ৎ্ক্ষণের জন্যও 
তাহাকে ছাড়িয়া যাইত নাঁ। একদা সন্ধ্যার পর কাকের 
আসিতে কিছু বিলম্ব হইপ্রাছিল, ইত্যবসরে কুক্ধুররক্ষক গৃহ- 
দ্বার রুদ্ধ করিয়! চলিয়] যাঁয়। কাক ইহার অব্যবহিত পরে 
আসির। দেখিল গৃহ্দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে । তখন সে ছ্বারের 
নিক্নভূমি ঠোট দিয়! প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠোকরাইতে লাগিল 
এবং একটি বৃহৎ গর্ভ করিয়! গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল । এমুন সময়ে রক্ষক আসিয়া উপস্থিত । 
সে এই ব্যাপার দেখি চমত্রুত ও আশ্চধ্যান্বিত হইল। 
এইনমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, নিষ্নত্রেণীস্থ 
জীবদিগের দয়, মমত্ব, করুণা এভূতি মানরমনের শ্রেষ্ঠ 
গুণসকল নিশ্চয়ই আছে। 


সঙ্গদোষ । 


আমাদের আত্মার উন্নতির যত্রপ্রকার বাধা আছে; 
তাহার মধ্যে সঙ্গদৌষ অতি ভয়ানক । ধাহাদের ধর্খের গ্রত্তি 
কিছুমাত্র অন্থুরাগ আছে, যৌবনকালে এবিষয়ে তাহাদিগকে 
তত সতর্ক থাকিতে হইবে। যদ্দি যুরকদিগের কর্ণকুহরে 


৪৮ চাকর প্রবন্ধ । 


অপবিত্র সঙ্গীদিগের স্বর একবার প্রবেশ করে, তাহা! হইলে 
সাধুদিগের যুখবিনির্ধত অমূল্য উপদেশের গ্রতি তাহার 
বধির হইয়। পড়ে । যদ্দিজিজ্ঞাসা কর, কিগ্রকার লোকের 
অংসর্গ পরিত্যাগ করিব ? তাহার উত্তর এই, ধাঁহার! ঈশ্বরকে 
ভয় করে না, তাহার পবিত্র নাম লইয়া উপহাস করে, এবং 
সর্ধদ। অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের সঙ্গ ত পরি- 
তাগ করিবেই করিবে ; যাহার জাধুকন্ম ও গাধু লোককে 
আদর ন। করে, যদিও তাহাদের চরিত্র কোনগাকার বাহু 
কলঙ্কে কলম্কিত না হয়, তথাপি তাহাদের সঙ্গেও থাকিবে না। 

হে ঘুবন্ঃ একবার ভাবিয়া দেখ, তাহাদের দ্বার তোমার 
রত অনিষ্ট হইতেছে! সেই দুরাত্াদিগের সহবাস জন্য 
কতপ্রকার গ্লানি সম্থ করিতেছ! হয়ত তাহারা তোমার 
আত্মাকে এপ্রকার অচেতন ও অগাড় করিয়া ফেলিয়াছে ষে) 
এখনি তুমি যেসকল উপদেশ পাঠ করিন্েছ, তাহা তোমার 
অন্তরে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতেছে না হয়ত একালপধ্ধযন্ত 
তোমার যে ধন্মশিক্ষা, তাহা বৃগ! হইরাছে! যদি এখন হইতে 
সেইসকল শিক্ষা কার্যে পরিণত করিতে ন। থাক, কেবল 
পাপের পথে ভ্রমণ কর, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমার 
আত্মা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দুরে যাইতে থাকিবে। ধর্খের 
ভাব রক্ষা করা এত কঠিন যে, কত লোকে সাধুসমাজে 
থাকিয়া এক একবার তাহা হইতে পতিত হয়) তবে 
অসাধুদ্িগের সহিত সহবাস করিতে কিগ্রকারে সাহস করি- 
তেছ? যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল; তোমার প্রিয় 
সঙ্গীরা যখন ধর্মের কথ! লইয়া উপহাস করিবে, হয়ত তাহী- 
দিগকে বারণ করিতে তোমার সাহস হইবে না এবং ক্রমে 
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ক্রমে হয়ত তোমারও ধর্ষেতে অনাদর হইয়া উঠিবে। দৃষ্টা- 
সতের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ছশ্চবিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সর্বদা 
কথোপকথন কর, তাহাঁদেরই অনুগামী হইবে। আমাদের 
চতুর্দিকেই প্রলোভন । নানাঁপ্রকার উপদেশের মধ্যে থাকি- 
যাও ধর্মকে রক্ষা কর! কঠিন; আবার যখন পাপীরা পাঁপের 
পোষকতায় উচ্চৈঃস্বরে বাকাবিন্যাম করিতে থাকে, তখন 
তাহাতে কর্ণপাত করিলে কি আর ভদ্রুতা থাকে? আমরা! 
গ্রতাক্ষ দেখিতেছি, প্রথম বয়সে কত লোকের ধর্থের গ্রতি 
কেমন অনুরাগ ছিল; অসংসঙ্গে লিপ্ত হইয়া পরে তাহারা 
সকলই জলাঞ্চলি দিয়াছে । কত লোঁকে আপনার অন্তরের 
গবিভ্র ভাবমকল্‌ কেমন উন্নত করিয়াছিলেন, ক্রীড়ীসক্ত 
যুবকদিগের সংগর্গে পতিত হইবামাত্র সেলকলই নির্জীব 
ইইল। এক সময়ে যেসকল অত্যাচার শ্মরণ করিতেও দৃণা 
হইত, এখন প্রকাঁণ্তে সেইণকল পাঁপের আরম্ত হইল। 
সঙ্গদোষ কি ভয়ানক শত্র! তাহা অজ্ঞাতসাঁরে পান, 
বাভিচার, পরগীড়ন, মিথ্যাকলহে অল্পে অল্পে পদনিক্ষেপ 
করায়। অধিক আঁক্ষেপের বিষয় এই যে, একবার এরূপ 
অপবিত্র সবাঁদ ভাললাগিলে, অনুতাপ এবং সংশোধনের আর 
পথ থাকে না। পুর্বে যাহার মুখ হইতে কতপ্রকার ধর্দোপদেশ 
শুনা যাইত, এক্ষণে সেই আপনার আত্তরিক ছুষ্টতাব রক্ষা! 
করিবার নিমিত্ত কত প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিতে থাঁকে। 


গুরু নানক। 


১৩৯১ শকে লাহোরাত্তর্গত তর্প্রদেশের তলওয়ান্দি (১) 
নামক গ্রামে শিখ (২) জাতির আঘিগুরু ও ধর্মসংস্থাপক 
নানকের জন্ম হয়। তীহার পিতার নাম কালু ভেদ্দি। কালু 
ক্ষত্রিয়বর্গের ভেদি-নামধের কুলোভ্ভব। তাহার এক পুত্র ও 
এক কন্তা ব্যতীত আর কেহই ছিল ন1। পুত্রের নাম নানক 
ও কন্তার নাম নাঁনছি। তাৎকাঁলিক দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম 
লোদির আত্মীয় দৌলত খা লোদির শস্তাধ্যক্ষ জয়রাম-নামক 
এক ব্যক্তির সহিত নাঁনছির বিবাহ হয়। ১৪১১ শকে নান- 
কেরও বিবাহ হয়, এবং ক্রমে তীহার শ্রীর্চাদ ও লক্ষমীদাস নামে 
ছুই পুভ্র জন্মে। শ্রী্াদ তগন্তার্থ সংসার পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। ধর্ম্ঠীদ-নামে তাহার যে পুত্র ছিলেন, তিনিই 
উদাসিসম্প্রদরায়ের সংস্থাপক। ধর্মচাদের বংশ অধুনা নানক- 
পুত্র নামে খ্যাত হইয়া! রহিয়াছে । লক্গীদাস সংসারী ছিলেন 
বটে, কিন্তু তিনি বংশ বা বিশেষ কোঁন খ্যাঁতি রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই। 

নানক বাল্যকালেই ঈশ্বরারাধনায় নিতান্ত অনুরক্ত 
ছিলেন। শুদ্ধ তাহ! নহে, তাহার সেই-অন্ুরাগ-বশতঃ আবার 
অল্প বয়সেই সংসারের প্রতি, ওঁদাসীন্ত জন্মে। তাহার ওদা" 





(১) এই গ্রামের আধুনিক নাম রায়পুর এ গ্রাম বিপাশানদী-তীরে 
অবস্থিত। 

(২) লাহোর অঞ্চলে মুর্ধাণ্য যর স্থানে ক্ষ উচ্চারণ করে; অতএব তথায় 
শিষ্য শৰের স্থানে শিক্ষ বলিয়া থাকে । হৃতরাং শিক্ষ শবের অর্থ অনুগত 
সেবক। সেই শিক্ষ শবের অপত্রংশে শিখ শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। 
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সীন্য দেখিয়া কালু সর্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এবং 
যাহাতে তাহার মন ধন্মপথ হইতে ম্মলিত হইয়! সংসারের 
প্রতি আসক্ত হয় তাহার নিমিত্ত কোন প্রকার উপায় অবলম্বন 
করিতে ক্রটি করেন নাই । বাণিজ্যের লাভ-জনিত আনন্দ 
উপভোগ করিলে নানকের মন বিষয্বকার্্যে প্রত্যাবর্তিত হইতে 
পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহার পিতা একদা তাহার হস্তে 
কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করিয়া তীহাকে তন্দার এক গ্রাম 
হইতে লবণ ক্রয় করিয়! তাহ গ্রামীস্তরে লইয়া বিক্রর করিতে 
কহিলেন। নানক তাহার প্রস্তাবে হষ্ট হইয়া! মুদ্রাগুলি গ্রহণ 
করিলেন, এবং বলসন্ধুনীমক জনৈক ভূত্যকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া আদিষ্টগ্রামাঁভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় 
উদ্দাসীনের সাক্ষাৎ পাইয়া নানক তাহাদিগের সহিত কথোপ- 
কথন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহারা 
তিন দ্দিবল পর্যন্ত কিছুমাত্র আহার করিতে ন৷ পাইর! 
এতদুর ছুর্বল হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, মন্তকাবনতি প্রভৃতি 
ছই একটি সাঁধুস্কেত ভিন্ন আর কোনরূপেই তাহার অভিলাষে 
সম্মতিপ্রকাঁশ করিতে পাঁরিলেন ন!। তীহাঁদিগের অবস্থা 
দেখিয়া নানকের মন অন্ুকম্পাক়্ দ্রবীভূত হইল; সুতরাং 
তিনি মনোবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়! সমভিব্যাহারী 
ভূত্যকে বলিলেন, "লাভের নিমিত্ত পিতা আমাকে লবণ 
ক্রয় করিতে প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রহিক লাভ- 
মাত্রই অস্থায়ী ও অলাভমাত্র। এই দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের রেশ 
বিমোচন করিলে যে লাভ হইবে, তাহা চিরস্থায়ী ও অক্ষয়; 
অতএব এইবূপ-লাভাঁর্থে অর্থব্যয় করাই আমার ইচ্ছা” । তাঁহার 
অনুচর উত্তর করিল, “আপনার সংকল্প অতি মহৎ, উহা! সাধন 
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করিতে বিলম্ব করিবেন না”। নানক তৎক্ষণাৎ সমুদয় অর্থ 
ক্ষুধাতুর উদাসীনদিগকে প্রদান করিলেন। তীহারা উক্ত অর্থ 
দ্বারা অনাহারজনিত ক্লেশ দূরীকৃত করিয়! ঈশ্বরের একত্ব- 
বিষয়ে তাঁহার সহিত নানারপ কথোপকথন করিতে প্রবৃদ্ত 
হইলেন। নানক তীাহাদিগের সহিত আলাপ করিয় সাঁতি- 
শয় প্রীত হইয়া পরদিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাস] করিলেন, “কি লাঁভ 
হইয়াছে”? নানক উত্তর করিলেন, “আমি সেই অর্থ দ্বারা দুঃস্থ 
উদাসীনদ্দিগকে ভোজন করাইয়া! অক্ষয় ফল লাভ করিয়াছি” । 
নানক যেরূপ ধন লাঁভ করিম আপগিরাছেন, তাহার প্রতি 
তাহার পিতার সম্পূর্ণ বিরাগ ভিন্ন কিছুমাত্র অন্রাঁগ ছিল না; 
সুতরাং তিনি স্বীয় অর্থের অকারণ অপব্যয় দেখিয়া একবারে 
রাগান্ধ হইলেন এবং নানককে শুদ্ধ তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত 
না হইর প্রহার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। নানছি ভ্রাতার 
নিষ্কতির নিমিত্ত বিবিধ অনুনয়বিনয় দ্বারা পিতার 
ক্রোধশান্তির চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছুমাত্র ফলো- 
দয় হইল না। যাহা হউক, যদি নানকের জীবনচপ্রিতলেখক" 
দিগের বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে এই একটা অলৌকিক 
ঘটন! দ্বারা তাহার খ্যাতি ও মাহাত্ম্য এরূপ দৃঢ়রূপে প্রচাবিত 
হইয়াছিল যে, তাহার নীচাঁশয় পিতা আর কখনই তাহার 
গ্রতি অসদ্বাবহার করিতে সাহস পান নাই। তীহাঁরা বলেন, 
নানক বাল্যকাঁলে গোঁগারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এক 
দিবস তিনি শ্রীস্ত হইয়া এক বৃক্ষের ছারায় নিদ্রা ধাইতে- 
ছিলেন, এমন দময়ে হুর্ধ্যকিরণ তাহার মুখমণ্ডলে পতিত হও- 
যাতে এক ভয়ানক কৃষ্তবর্ণ বিষধর আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত 
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হইল এবং স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়! বিস্তারিত ফণ! দ্বার! 
রৌদ্র নিবারণ করিতে লাগিল। এ প্রদেশের শাসনকর্তী 
বোলার রায় নাঁনকের নিদ্রিতাবস্থায় তাহার সমীপবর্তা রাঁজ- 
পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন ; তিনি নিঃশব্দে এই ব্যাপার 
পর্যবেক্ষণ করিয়। স্থির করিলেন, নানক অবগ্তই ভবিষ্যতে 
অসামান্তমাহাত্স্যণম্পন্ন হইবেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, 
ছুঃস্থ উদাপীনদিগের ক্লেশবিমোচন করার মাঁনক কালু-কর্তৃক 
প্রহারিত হইয়াছেন, তখন তিনি অবিলম্বে কালুর গৃহে উপ- 
স্থিত হইয়। প্রহারের কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। তিনি সমস্ত 
বুস্তান্ত অবগত হইয়া! কালুকে যখপরোনান্তি ভর্না করি- 
লেন, এবং যাহাতে কালু আর কখনই নানকের প্রতি হস্তো- 
ভ্তোলন না! করেন, তাহার প্রতি তদ্রপ আদেশসকল বিধান 
করিলেন। শুদ্ধ তাহাতেও সন্তু না হইয়। ভিনি আবার 
সব্্র্নসমক্ষে নানকের নিকট গ্রণত হইয়া! হদ্গত সমুদাস্ব 
ভক্তিভান প্রকাণ করিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার সন্দর্শন 
করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। যদিও এই ঘটনান্ন পর কালু 
পুত্রের প্রতি সাদর ব্যবহার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ধ 
তাহাকে ধর্মপথ হইতে প্রত্যাবন্তিত করিয়া সাঁংসাত্রিক কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অল্প উংস্থক ছিলেন না। এই 
উদ্দেশ্ত-সাধনার্থ তিনি নানককে শ্বীর জামাতা জররামের 
কাধ্যে সহযোগিরূপে নিধুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
অনুরোধ করিলেন। জয়রাম উক্ত প্রস্তাবে সন্মত হইলে, 
নানক অগত্যা! যাইয়া দৌলত খা লোদির সুলতানপুরস্থ 
শস্তালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় জয়রামের উপদেশান্গ- 


সারে কার্ধ্য করিতে লাগিলেন । তিনি তথায় থাকিয়! এরূপ 
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কোমল ও সদয় ভাঁবে সকলের সহিত কার্ধ্য করিতে লাগি- 
লেন যে, অনতিকাঁলমধ্যে স্থলতানপুরস্থ সকলেই তীহাঁর পরম 
মিত্র হইয় উঠিল। তাহার হস্তদ্ধয়ই কার্যে ব্যাপৃত থাকিত, 
কিন্ত তাহার হৃদয় কখনই লক্ষ্যন্রষ্ট হইত না। তাহার হৃদয়- 
মন প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের প্রত্তি সমাহিত থাকিত। এক দিবদ 
প্রাতঃকালে তিনি ধ্যানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সমরে জনৈক 
প্রশান্তমুন্তি মুসলমান ফকির তাহার নিকটবর্তী হই উচ্চৈ:- 
্বরে কহিলেন, “নানক! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? যদি 
অক্ষর ধনের অধিকারী হইতে অভিলাষ থাঁকে, তাহা হইলে 
এবছ্িধ ব্যবসায়ঘণকল পরিত্যাগ কর।”* ফকিরের এইঈনপ 
বাক্যে নানক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ 
তাহার প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া যুচ্ছিত হইয়া পড়ি- 
লেন। কিছুকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র নানক ভ্রুত- 
পদে শস্তালয়ে প্রবেশ করিলেন, :এবং তত্রতা সমুদায় সামগ্রী 
দীনদরিদ্রদ্িগকে দান করিয়া আনন্দধবনি করিতে করিতে 
নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। কথিত আছে, তিনি 
ক্রতবেগে গমন করিয়া! একটি পুক্ষরিণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন 
এবং তিন দিবস তথার অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

যৎকালে নানক সমুদয় সংসারচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়! 
পুক্করিণীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন দৌলত 
খা] লোদি জয়রামকে তাহার সম্পত্তিবিনাশ-নিমিন্ত দাঁরী 
স্থির করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। কথিত আছে, নানক 
&ঁ সংবাদ জানিতে পারির়া প্রত্যাগমনপূর্বক দৌলত খাঁর 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং জয়রামের নির্রোষতা সপ্রমাণ 
করিয়। আপন শিরে সমুদ্রায় দৌোষভাঁর গ্রহণ করিলেন। 
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তিমি কহিলেন, “যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া! লোদি সাঁহেব 
আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছেন, যদি জয়রাম তাহার হন 
হিসাব প্রদান করিতে অপমর্থ হয়েন, তাহ! হইলে যে দও্ বিহিত 
হয়, সকলই "আমি বহন করিতে প্রস্থত আছি।” দৌলত খু? 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে জয়রামের হিসাবপত্রা্দি পরীক্ষিত 
হইতে আরম্ভ হইল। পরীক্ষায় জয়রামের নিকট লোদি 
সাহেবের কিছুমাত্র পাওনা না হইয়া, লোদি সাহেবেরই নিকট 
জয়রামের কিঞ্চিৎ পাওন! রহিরাছে দৃষ্ট হইল। এই ব্যাপার 
দর্শন করিয়া সকলেই চমতকৃত হইলেন, এবং জয্বরাম 
নিষ্কতিলাভ করিয়া! পূর্ববৰৎ কার্য করিতে লাগিলেন । শিখ- 
্রস্থকারগণ বলেন, এই সমুদায় অলৌকিক কাধ্য দ্বারা 
নাঁনকের যশঃসৌরভ একবারে চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হই! পড়িল । 
নানক এই সমন হইতে কি আহারব্যবহার কি পরব্রদ্মের 
সার্বক্ষণিক ধ্যানধারণা, সফল বিষয়েই যোগীদিণের কঠোর 
নিরমসকল পালন ক্করিতে আরভ্ভত করিলেন । তিনি ধ্যানে 
প্রবৃত্ত হইলেই প্রার বাহ্যসংজ্ঞাশূন্ত হইতেন। তিনি যেস্তানে 
যাইতেন, তথাকার সকল লোকেই তাহার ত্যাগস্বীকার, 
কঠোর তপস্তা, এবং ধর্মানুষ্ঠানের সারবত্তা দেখিয়া! তীহার 
প্রতি একান্ত অনুরাগী না হইয়] থাকিতে পারেন নাই । 
নানকের দেশপর্য্যটন-সম্বন্ধে বিবিধ অত্যাশ্চ্য্য উপাখ্যান 
আছে। নানক হিন্দুদিগের পৌন্তলিকতা ও মুসলমানদিগের 
অজ্ঞতাকলুবিত ধম্মের কিরূপ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন 
এবং উভয় জাতির ৫োন্‌ কোন্‌ তীর্থস্থান পর্যটন করিয়!- 
ছিলেন, তাহা ভাই গুরু নামক জনৈক পাঞ্জাবি গ্রস্থকারের 
জ্ঞানরত্বাবলি-নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে লিখিত আছে। কৃথিভ 
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আছে, নানক দেশন্রমণে বহির্গত হইলে মর্দনা-নামক জনৈক 
প্রপিদ্ধ গায়ক এবং পূর্বোলিখিত বলদন্ধু তাহার সমভি- 
ব্যাহারে গমন করিরাছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তি স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিয়া! নানকের যেসকল অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণন 
করিয়াছিল, তাহাই প্রান সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে । নাঁনকের জীবনবৃত্ত-লেখকেরা তাহাকে অলৌকিক 
ক্রিয়াবান্‌ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি স্বয়ং 
অলৌকিক ক্রিয়ামাত্রের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। যাহাদিগকে 
কোন অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে শুনিতেন, তাহা- 
দিগকে পিশাচপরিচাঁলিত বলিয়া! তিনি উপহাস করিতেন। 
উল্লিখিত গ্রন্থকার বলেন, নানক এবং তাহার সমভিব্যাহারী- 
দিগকে বঙ্গদেশে আসিয়া নানারপ যাছুকরের হস্তে পতিত 
হইতে হইয়াছিল | 

পূর্বোক্ত পুস্তকের একু স্থানে গিখিত আছে যে, দেশপর্য্- 
টউনকালে শিবনাভূ-নামক স্থানের বাঞা ভীহাঁকে সন্াসচ্যুত 
করির! সংসারমারায় মুগ্ধ করিবার মানসে পাজভোগ্য আহার 
ও বাঁজপরিধের “পরিধান করিতে দিগ্াছিলেন, কিন্ত কিছুতেই 
তিনি কিঞ্চিম্মাত্রও বিচলিত হইলেন না; বরং প্রদকল 
দেখিয়া সংসারের প্রতি তীহার অধিকতর বিরাগ জন্মিল। 
ধ্ রাজাঁও তাহার নিকট ধর্মবিষয়ে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া পরিশেষে তীহার শিব্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 
নাঁনক ত্র রাঁজাঁর ভবনে ছুই বৎসর পাঁচ মান কাঁল অবস্থিতি 
করিয়া আপন শিষ্যবর্গের জ্ঞানোদ্দীপনার্থে প্রাণসক্কলি-নামক 
গ্রন্থ রচন। করেন। 

নানক ভারতবর্ষের সমুদয় প্রধান নগর ও তীর্থস্থান পধ্যটন 
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এবং তথাকাঁর সকল শ্রেণীস্থ লোকের নিকট ঈশ্বরের একত্ব 
ও সর্বব্যাপিত্ব বিষয়ক তাহার প্রধান মতদ্বয় প্রচার করিয়া 
মক্কা ও মদিনায় গমন করেন। এ ছুই স্থানে যাইয়া তিনি 
যেসকল অলৌকিক কার্ধ্য করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত মুসল- 
মান পণ্ডিত ও সাধুদ্দিগের সহিত তীঙ্গার যেপকল তর্কবিতর্ক 
হইয়াছিল, তাহ! তদদীর জীবনচরিত-লেখকগণ বিস্তারিতরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নানক প্র দেশে গমন করিয়া 
কোনও ব্যক্তির হুদরে কিছুমাত্র বেদনা! না দিয়াও আপন মত 
রক্ষা ও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদ] 
সকলকেই বলিতেন যে, বিরোধ তাহার পরম শত্রু এবং মুনল- 
মান ও হিন্দু ধর্শের প্ক্যসংস্কাপনই তাহার একমাত্র ' লক্ষ্য । 
আরবদেশ-পর্য্যটন-কালে সত্রাট্‌ বাবর শাহের সহিত তাহার 
পরিচয় হয়। তিনি উক্ত সম্রাটের নিকট এরূপ দৃঢ়তা ও 
সুবক্তুতাঁরি সহিত স্বীয় মন্তু সমর্থন করেন যে, তিনি সত্তষ্ট 
হইর৷ তীহাঁকে যথেষ্ট-পারিতোধিক-প্রদানের আদেশ করি- 
লেন। এ আদেশ শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন, “যিনি 
সকল লোকের পালনকর্তা, তাহার প্রতিই আমার সম্পূর্ণ 
নির্ভর, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তি তাহার নিকট' হইতেই সকলপ্রকা'র 
প্রসাদ ও সকলপ্রকাঁর পারিতোষিক গ্রহণ করিবেন, অন্ঠের 
নিকট হইতে করিবেন না।” 

নানক আরবদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ফকি- 
রের বেশ পরিত্যাগপুর্বক সাধারণ বেশ ধারণ করিলেন এবং 
শিষ্যবৃন্দকে নানাপ্রকার ধরন্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে হিন্দুধশ্মীবলহ্বীরা তাঁহাকে ফকিরের বেশ পরিত্যাগ 
ও শিষ্যদ্দিগকে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ ধর্মমতসকল উপদেশ দিতে 
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দেখিয়া ইতস্ততঃ নানাপ্রকার নিন্দা ঘোষণা! করিতে লাঁগি- 
লেন। নানক সেইসকল নিন্দীবাদে কর্ণপাঁতও করিতেন না। 
পুর্বোল্লিখিত ভাই গুরুদাস বনি নামক গ্রন্থকার বলেন যে, 
নানক একদা বোতল-নামক স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
ধর স্থানে কতিপয় যৌগেশ্বর ছিলেন; তাহাঁর নানকের প্রতি 
এতদূর কুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নানীপ্রকাঁরে ভয়প্রদর্শন 
করিতে ক্রটি করেন নাই। 

উক্ত গ্রন্থকার বলেন, নানক বোতল হইতে মৃলতানে 
গমন করেন। সেই সময়ে মুলতানে মুসলমান ধর্াধ্যক্ষ 
অনেক পির অবস্থিতি করিতেন। নানক তীহাদিগের নিকট 
যাইয়৷ কহিলেন, প্ণর্জানদী যেমন প্রবাহিত হইয়া! গিয়া সমু 
-দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের 
সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি”। নানক তাহাদিগের সহিত 
কিয়ৎকাল সহবাস করিয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন 
করিয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে মূলতান হইন্তে কীর্তিপুর 
গমন করিলেন এবং সেই স্থানেই মানবলীল সম্বরণ করি- 
লেন। তাহার মৃতদেহ প্ররাঁবতীনদীতীরে সমাহিত হইয়া. 
ছিল। এই কারণে কীর্তিপুর শিখদ্িগের একটী প্রধান তীর্থ 
স্থান হইয়া রহিয়াছে । তথায় নানকের যে ধর্মশালা আছে, 
শিখেরা সেখানে গমন করিয়া! তীহাঁর পরিহিত বস্ত্রাংশ দর্শন 
করিয়া আইসেন। 


শ্বেত পুষ্প। 


করুণাময় পরমেশ্বর যেকি অনির্বচনীয় কৌশলে তাহার 
বিশ্বসংসাঁর প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা! আলোচনা করিলে 
বিশ্ময়ীপন্ন হইতে হয়! তাহার প্রত্যেক নিয়ম, তাহণর 
জগতের প্রতিপদার্থই, অহনিশ জীবজস্তরাঁজ্যের নিরবচ্ছিন্ন- 
কল্যাণোৎ্পাদন-বিষয়ে নিযুক্ত রহিয়াছে । দেশভেদে খতু- 
ভেদে তীহার ন্সেহকরুণ! মূর্তিমতী হইয় আমাদিগের দুঃখ- 
হাস ও স্থখোন্নতিসাধন করিতেছে, আমাদিগের ছুর্লক্ষ্য 
বিন্নরাশি বিদূুরিত করিরা অজ্ঞাতসাঁরে শুভসমুৎপাঁদনে 
নিয়োজিত রহিয়াছে । যে দেশে যে সময়ে যেসকল বস্ত্র 
প্রয়োজন, তাহার অতুলন প্রশী শক্তির প্রভাবে সেই স্থানে 
সেই কালে তাহাই প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়! জীবজন্বগণের 
অভাৰ মোচন করিতেছে। যে সময়ে যেসকল বিদ্লবিপত্তি 
নিরারৃত হওয়া! নিতান্ত আবশ্তক, সেই সময়ে সেই জাগ্রত 
জীবন্ত জগৎপতি করুণাময় ঈশ্বর অভাবনীয় কৌশলে তাহা 
বিদূুরিত করিয়া দিয়া তাহার সৃষ্ট প্রাণিবর্গকে রক্ষা 
করিতেছেন। স্তুরভিশ্েতপুষ্পস্থজন এবং তওগ্রস্কটনকাল- 
অবধারণ বিষয়ে তাহার কৌশল ও করুণা আলোচন৷ 
করিলে প্রাগুক্ত সত্যটা স্ুষ্পষ্টরূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম 
হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রীতি, অনুরাগ 
আপন! হইতেই উত্তেজিত হইয়! থাকে, ও তাহার পূর্ণ জ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন সনর্শন করিবামাত্র আপন! হইতেই তাহার 
সন্গিধানে ক্ৃতজ্ঞতাভরে মন্তক অবনত হইয়! পড়ে। গ্রীক্- 
কালে কীটপতঙ্গাদির মৃতদেহ সহজেই বিকৃত এবং বর্ষাকালে 
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গ্রীষ্মের গলিত পত্রীদি ও বর্ষাধতুজাঁত তৃণগুলাঁদি সহসা 
সটিত হইরা জল ও স্থল উভত়্ স্থানেরই বায্বাকে দূষিত ও 
বিষাক্ত করিয়া তুলে। মনুষ্য যতই কেন সাবধান ও 
সতর্ক ভাবে অবস্থান করুক না, এই প্রাকৃতিক উৎপাত 
নিবারণ করা কোনক্রমেই তাহার 'পক্ষে স্ুসাধ্য হইবার 
সম্ভাবনা নাই। যেখানে মন্ুষযের বিদ্যাবুদ্ধি আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় না, সেখানে যে সেই মহীজ্ঞান সর্ব- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বর অভাবনীয় সার্বভৌমিক কৌশলে ক্ষুদ্রতম 
কীটপতঙ্গ হইতে স্বষ্টিভৃষণ মন্থুষাগণকে পধ্যস্ত বিপদরাঁশি 
হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন, সুরভি শ্বেতপুষ্পই তাহার 
একটা নিদর্শনস্থল | 

বিশুদ্ধ বায়ুই আমাদের প্রণণধারণ ও স্বাস্থাসম্পাদন 
বিষয়ে যে একটা প্রধান প্রাকৃতিক উপাপ্, তাহ! আর 
কাহাকেও বুঝাইবার প্রশ্লোজন 'নাই। জল বিষাক্ত হইলে 
যেমন সমুদায় জলজন্ত এককালে মৃত্যুযুখে পতিত হয়, তেমনি 
বায়ু দূষিত হুইলে সমন্ত প্রাণীই মহাপঞ্চটটে নিপতিত হইয়! 
থাকে, কোনরূপেই বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। 
বাযুদুষ্টতা-জন্তই গ্রীষ্ম ও বর্ষা খতুতে বনুত্তর উৎকট ব্যাঁধি 
সমূদ্ত হইরা। জীবজন্তগণকে উৎপীড়িত ও বিনষ্ট করিয়া 
থাকে। 

বিশুদ্ধ বাঁযুই আমাদিগের প্রকৃত প্রাণদ ও কল্যাণপ্রদ। 
যেখাঁনে বিকৃত উত্তিদ ও জন্তদ্দেহ নাই, সেই স্থানেই বিশুদ্ধ বাস 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে । নদনদীসমুদ্রে এবং প্রান্তর ও গিরি- 
চুড়াতেই বিশুদ্ধ বাযুত্রোত অহনিশ বহুপরিমাণে প্রবাহিত 
হইতেছে । সেই কাঁরণেই জলপথে ভ্রমণ এবং প্রান্তর ও 
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পর্বততশিখরে অবস্থান করিলে বহুবিধ ছুশ্চিকিৎস্ভ ব্যাধির শাস্তি 
হইয়াথাকে ও রোগজীর্ণ নিতান্ত ছুর্বলদেহ রোগীকেও হৃষ্ট 
পুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ- 
মধ্যে যেপরিমাঁণে বিশুদ্ধ বাঁযুর অপ্রতুল হয়, সেই পরিমাঁণেই 
সেই সেই স্থান অস্বাস্থাকর ও রোগনিবান হইয়া পড়ে। 
মনুষ্য যে উদ্াসীনভাবে নিরবচ্ছিপ্ন স্বাস্থ্যের অনুরোধে নদ- 
নদীসমুদ্রে বা প্রান্তর ও পর্বতশিখরে অবস্থান করিবে ইহা! ত 
জগদীশ্বরের অভিমত নহে। মনুষ্য সামাজিক জীব, জন-. 
সমাজের মধ্যগত হইয়া অক্ষত অব্যাহত শরীরে জ্ঞানধর্দ্ের 
উন্নতি-সাঁধনপূর্র্বক তীহাঁর মহিমা মহীয়ান করিবে এবং 
আপনাদের স্বাস্থ্যসম্পদবর্ধন ও আস্মোন্নতিসম্পাদন করিবে 
এই তীহার একমাত্র লক্ষ্য । 
শ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রৌদ্রজলের বাহুলাহেতুই জন্তবিকার ও 

উত্ভিদ্বিকাঁর বৃদ্ধি হইতে আর্ল্ত হয়, শীতখখতুর প্রারন্ত হইতেই 
তাহা মন্দীভূত হইতে থাকে । জাগ্রত জীবস্ত ঈশ্বরের এমনই 
আশ্চর্য্য পালনী শক্তি যে, অনিষ্টোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
তাহার প্রতিবিধান করিতে থাকেন! গ্রীষ্মকালে যে মশক 
মক্ষিকা প্রতি ক্ষুদ্র জীবের অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, তাহ! 
সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াছেন । একটু উদ্তিদ্বিকাঁর এক 
স্থানে নিপতিত হইলেই, সহজ সহঅ মক্ষিক? তথায় উপস্থিত 
হইয়া ক্ষণকাঁলমধ্যেই অমনি তাহ! উদরসাৎ করিয়া ফেলে, 
এক স্থানে একটি মৃতদেহ নিপতিত হইলেই অমনি সহস্র সহজ 
কীটপতঙ্গাদি-ছ্বারা তাহা বির্পীরুত হইয়া! থাকে । মশক- 
মক্ষিকাদি-দ্বারা ভক্ষিত বা! বিরূপীক্ৃত হইয়াও জন্তবিকাঁর ও 


উদ্ভিদ্ধিকার কতকপরিমাণে অবশিষ্ট থাকিয়া! বাঁযুকে দুষিত 
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করিতে আরম্ভ করে। জলরৌদ্র-দারা সেই দুষিত বায়ুরাশি 
শোধিত ও সংস্কৃত হইবার প্রশ্বরিক সুব্যবস্থা গঃক্িলেও, গ্রীষ্ম 
ও বর্ষা খতুতে ঈশ্বরেরই নিয়মে গ্রামনগর অদণাপর্দত প্রভৃতি 
নানাস্থানে বিপুলপরিমাণে সুরভি শ্বেতপুষ্পলজন্দ দিবারাত্র 
প্রন্মটিত হইয়া আপন আপন মসৌরভরাশি বিস্তারপূর্রক 
চতুষ্পার্থে বিশুদ্ধ বাুর শআ্রোত বর্ধিত করিতে থাকে। 
মনুষ্যের নয়ন মন ও ঘ্রাঁণেন্দিয়ের সঙ্গে সুনভি শ্বেতপুস্পের 
এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জগদীশ্বর নিবদ্ধ করিয়! দিয়াছেন যে, 
সে তাহা দর্শন করিবামীত্রই আগ্রহের সহিত তাহা আহ- 
বণ ও তাহার প্রাণ গ্রহণ না করিয়। স্ুস্থির থাকিতে পারে 
না। ইহাদ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে বিপুল মঙ্গল সাধিত 
হইর! থাকে। সুরভি শ্বেতপুষ্পসকল বিশুদ্ধ বায়ু উদগীরণ 
করে, তাহার গন্ধলোলুপ হইর! আত্রাণ লইলে বিশুদ্ধ বাছু 
শরীরস্থ হইয়া শরীরের সুস্থতানাধন্‌ এবং চিত্তের প্রকুল্প তাদম্পা- 
দন করিয়া থাকে । এই কাঁরণেই ঈশ্বরের অখণ্ড অনিবার্ধ্য 
নিয়মপ্রভাবে গ্রীষ্মের প্রীরস্ত হইতে শীতখতুত্ধ আঁগমনকাল- 
পর্যান্ত জলস্থলে, গ্রামনগরে, অরণ্যপর্বতে ক্রমাগতই সুরভি 
শ্বেতপুষ্পনকল প্রন্মূটিত হইয়! পৃথিবীর কল্যাণ সম্পাদন 
করে। 

ভারততূমি শ্রীক্মপ্রধান স্থান। বিশেষ বিবেচনা করিয়া! 
দেখিলে, এদেশে সামাগ্ততঃ গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত এই তিনটা 
খতুই প্রবলতর বলির! প্রতীয়মান হয়; স্ৃতরাঁং সেই অন্তই 
এ প্রদেশে ফাল্তন চৈত্র হইতে অধিকপরিমাণে স্থরভি শ্বেত- 
পুষ্প সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, এবং ভাদ্র আশ্বিন অর্থাৎ 
বর্ষার শেষ পর্যন্ত বিকশিত হইয়া জলস্থল অরণ্যপর্বত 
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আমোদিত করে। গ্রীষ্ম বা' বর্ষা খতুতে ভারতবর্ষের জল- 
স্থলে যেখানে গমন করা যায়, সেইখানেই রাশি রাশি 
সুরভি শ্বেতপুষ্প নয়নপথে নিপতিত হইয়া থাকে। এই 
সময়ে নিজ্জন অরণ্যে বা নিভৃত পার্ধত্য প্রদেশে গমন 
করিলে, মহাদ্রম ব1 মহালতা সকলের বিকশিত পুষ্পের 
কমনীয় গন্ধে ব্রহ্গরন্ধ, পর্যযস্ত আমোদিত হয়। গ্রামপল্লী- 
মধ্যে প্রবেশ করিলে ' জাতীযৃথী, মল্লিকামালতী, মাধবী- 
শেফালিকা, গন্ধরাজ-রজনীগন্ধা, কুন্দকাঁমিনী, কেয়াকেতকী 
প্রভৃতি বহুবিধ শুভ্র কুসুমের পৌগন্ধ-আ প্রাণে চিন্ত পুলকিত 
হইয়। উঠে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের শক্তি! এই সময়ে যেন 
ভীহারই শাদনে শশন্যন্ত হইয়! ভূমিভেদপূর্বক দোলন কম্তর 
এবং ভূমিচম্পক প্রভৃতি নানাবিধ সুরভি শ্বেতপুষ্পপকল 
সবলে উখিত হইয়া সেই বিশ্বশষ্টার মহল্পক্ষ্য-সাঁধনে প্রবৃত্ত 
হয়! আতোবিহীন নদনদ্রী তড়াগদরোবর বা দুষিত পু্ক- 
রিণী প্রভৃতি পঙ্কিল জলাশরের সন্নিধানে উপনীত হইলেও 
পঙ্কজ *কুমুদকহলার প্রভৃতি জলপুষ্পসমূহের সৌন্দর্ধ্যসৌরভে 
নয়নমন শীতল হইতে থাকে । যতদিন ঈশ্বরের লক্ষ্য সাবিত 
না হয়, অর্থাৎ যতদিন জলবাঘু শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া না 
উঠে, ততদিন তাহারা পর্যায়ক্রমে দিবারাত প্রস্ফটিত 
হইয়া সৌগন্ধবিস্তার করে । শিশিব্নিপাত-ছাত্রা সধন আাকাশ- 
মণ্ডলের ন্তায় জলরাশি নির্শলাকার ধারণ করে, অমনি 
তাহারা আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া জলযবনিকার 
অন্তরালে লুক্কায়িত হয়। ঈশ্বরের এই জাগ্রন্ড জীবন্ত স্নেহ 
আলোচনা করিলে কোন্‌ পাষাণ হৃদর না তীহার প্রেমে বিগ- 
লিত হইয়া যায়? 
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সুরভি শ্বেতপুষ্পসকলের এই প্রাণদ কল্যাণপ্রদ গুণরাঁশি 
আধ্য খধিগণ অতি পুরাঁকাল হইতে অবগত হইয়া! শ্বেত 
পুষ্পের তরুলতাসকল বাসগুহে, দেবালয়ে, ও সাধনস্থানে 
রোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের 
পালনী শক্তির প্রতিরূপ বিষ্ণুর পুজাবিষয়ে শ্বেতপুষ্পের 
প্রাধান্ত ও ফলমাহা স্্য ধর্মশান্ত্রে কীর্তন করিয়াছেন, এবং 
শ্বেতপুষ্প-প্রস্থ বৃক্ষ গুল্ম বল্লীর মূল কাঁও শাখা পত্র ও পুষ্পের 
রোগনাশক শক্তি প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়। আর্্যচিকিৎসাশীস্ত্রেও 
তৎসমূহ ওধধোপাদানরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তত্ৃষ্ট 
জনৈক ইউরোপীয় পুরাতত্বানুসন্ধায়ী মহাপুরুষ বলিয়! গিয়াছেন 
যে, “এদেশের নিবাননিকেতন বা দ্েবাঁলয়কে জীবন্ত উষধালয় 
বলিলেই হয়।” 

আর্্যজাতির স্থৃতি ও আধুর্ষেদীয় গ্রন্থাদি অধায়ন ও 
আলোঁচন! করিলে ইহাদ্িগের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সমন্বয় 
দৃষ্টে বিশ্বয়াপন্ন হইতে হয়। স্থৃতিশাস্ত্রে এবং পুরাণতন্ত্ে 
যে যে দ্রব্য শৈব শীক্ত বৈষ্ণবাদির আরাধ্য দেবতাগণের 
ম্নানের বা পুজার্চনার পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত এবং নিতান্ত 
আহরণীয় বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, বৈদায্রন্থে সেই- 
সকল পদার্থই বিশেষবিশেষ-রোগ-নাশক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে আবার আশ্চর্য্য শৃঙ্খল! 
এই যে, শিবপুজায় ব্যবহার্ধ্য পুষ্পাদির মূল কাণ্ড শাখা 
প্রভৃতি বহুপরিমাণেই বেদনানাঁশক, বিষন্ন, ও সঙ্কটরোগ- 
নিবারক) যথা ধুস্তূর, দ্রোণ, আকন্দ, বিন্ব ইত্যাদি। 
শক্তিপূজার স্নানীয় এবং অর্চনীয় তরু লতা বন্ধল পত্র এবং 
পুষ্পাদি ক্ষতরোগ ও স্ত্রীরৌগের আরোগ্যব্ষয়ে বিশেষ 


শ্বেতপুষ্প। ৬৫ 


ফলোপধায়ক) যথা জবা, কৃরবীর, অপরাজিতা ইত্যাদি। 
এবং বিঞ্ুপুজায় প্রশস্ত সুগন্ধি পুষ্প প্রভৃতির মূল কাগড শাখা 
পত্রাদি জর উদরাঁগর ক্রিমি রক্তাতিসার প্রভৃতি দেশপ্রচলিত 
সাধারণ রোগত্াজির মহৌষধ; যথা চম্পক, শেফাঁলিকা, 
মালতী, মাধবী, জাতী, যুখী, কুরুচি, তুলনী ইত্যাদি। ঈদৃশ 
স্থনিরম ও স্থপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, গৃহস্থেরা, 
স্বাস্থোর অনুরোধে না হউক, ধর্দ্বের অন্ুরোধেও, আপন 
আপন গৃহ উদ্যান বা দেবালয়ে শিব শক্তি ও বিঞুর পুজার 
প্রশস্ত অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় নাঁনা-রোগ-নাশক-কুস্্রম- 
তরুলতাসঞ্ল রোপণ করিনা সামরিক পীড়ার উপদ্রব 
হইতে অগ্লারাসে স্বপ্ন ব্যয়ে রক্ষা পাইবে এইজনাই দূরদর্শী 
হিততিকীর্ষ আর্ধ্য খবিগণ এই ব্যবস্থা] অবধারণ করিয়া 
গিরাছেন। তদন্থুলারে ধর্ধরভীক আর্ধ্যনরনাদদীগণ বংশ- 
পরষ্পরাক্রমে এই নিন্ম প্রতিপালন করিনা আদিতেছেন। 
তদ্দৃষ্টেই, বোঁৰ হর, ইউরোপীর পুরাতন্থবিৎ পণ্ডিত আর্ধ্য 
নিবাননিকেতন ও দেবাল।কে জানন্ত উবধালন্স বলিনা 
নিদ্দেশ করিয়া! থাকিবেন | দিজাতীর ভাঁৰ ভাত্রতবানীদিগেক্র 
অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেও অনেকানেক গ্রাম নগর 
পল্লীর ধর্মানুরক্ত আর্স্যন্তানদিগের মধো অনেকেরই গুহ 
উদ্যানে দেশী পুষ্পলতাঁর নিহান্ত অপছাব হয় নাই। 
ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, রোগনাশকশক্তিনম্পন্ন তরু 
লতা গুল্ম সকলের অপাঁমান্য প্রাচুর্য দৃষ্টেই আমঘুর্ষেদ- 
প্রণেতা মহধিগণ আর্ধ্যচিকিৎসাশান্ত্রে জুনাবোগে তৎসমূহের 
নির্যাপাদি রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। 

ছুঃখের বিষয় এই যে, বিজাতীত় সভ্যতার সম্মোহিনী 


৬৬ চারু প্রবন্ধ । 


শক্তির গ্রভাঁবে, বিশেষ কষ্টকর হইলেও, আমাঁদিগের শরীর 
যেমন বিজাতীয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতেছে, নিতান্ত 
প্রয়োগনীয় না হইলেও যেমন নিবাঁপনিকেতনসকলও ইউ- 
রোপীয় উপকরণে সঙ্জীভূত হুইতেছে, রোগন্ব না হইলেও 
তেমনি উদ্যানাদিও বিজাতীয় বহুমূল্য নির্গন্ধ আপাতরম্য 
সামরিক-স্থচিত্র-পুষ্পপত্র-প্রশ্থ তকুগুল্সলতাঁয় শোভিত হুই- 
তেছে ! সর্বভূকৃ সভ্যতা আমাঁদিগের প্রকৃতিকে অজ্ঞাতসারে 
এমনই নৃতনরূপে সংরচন করিতেছে যে, প্রাগুক্ত দেশীয় 
পুষ্পাদি প্রত্যক্ষ প্রাণদ কল্যাণপ্রদ হইলেও তাহাদের দেব- 
ছুলভি সৌগন্ধ অনেকেরই নাপারন্ধে, ব্ষতুল্য বোধ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে ! অনেকের গৃহ-উদ্যানে আর তাহারা এখন 
স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে না। কোথার বিদ্যাবুদ্ধির উতকর্ষসাধ- 
নের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বল হইবে, কোথা পিতৃপিতাঁ- 
মহ-আবিষ্কত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আস্থা-অন্কুরাগ বদ্ধিত 
হইবে, কোণায় স্বদেশের নির্দোধ-আচাররীতিপদ্ধতি-সংরক্ষ- 
ণের চেষ্ট1 বৃদ্ধি পাইবে, না আমাদিগের হতভাগ্য বঙ্গদেশে 
তাঁহার ঠিক বিপরীত ফল ফলিতেছে! সভ্যতার সর্ধনাশক- 
শক্তি চতুর্দিকে বিকীরিত হইয়া আমাদিগের স্বাস্থ্যদম্পদ 
জ্ঞানবিজ্ঞান সকলই গ্রাস করিতেছে! যে ইউরোপীয় সভ্য- 
তার অনুকরণ জন্য আমরা উন্মত্ত, সেই ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
চুড়ামণিগণ ভারতের ফেনমস্ত বিষয়ের একান্ত অন্ুরাগী, 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা তাহারও প্রতি বীতরগ 
হইয়া আপনাদের লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিতেছি! ! 





বঙ্দেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা । 


শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষাপ্রণালী যদ্দি অপকুষ্ঠ 
হয়, তাহা হইলে কোঁন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে না। যাহাতে মন্ুষ্যেরে শারীরিক, মানপিক, 
সাংসারিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতিনাধন হয়, শিক্ষা 
কারধ্যের তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার কোন বিষয়ে 
শিক্ষাকাধ্যের ত্রুটি হইলে, জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়া! 
থাকে; অতএব শিক্ষাকার্যের স্তার় গুরুতর কার্ধ্য জগতে 
আর নাই। রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার 
একটা প্রপান কর্তব্য । যে রাজা এই কর্তব্যের প্রতি বিশেষ 
মনোধোগী নহেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট ও লোকসমীপে 
অপরাধী হব়েন। 

আমাদিগের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচুর মঙ্গলের কারণ 
হইয়াছে । কিন্তু তথাপি তাগাত্তে ঘেনকল ক্রুট লক্ষিত হই- 
তেছে, তৎসমুদ্বার়কে জাতীয় উন্নতির বিশেষ অন্তরারন্বন্ধপ গণ্য 
করিতে হইবে | প্রথমতঃ, ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ 
শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তির 
উন্নতিসাঁধনপক্ষেই বিশেষ অনুকুল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও 
উন্নতিসাধনের গ্রতি তত অনুকূল নহে। প্রধান প্রধান বিদ্যা- 
লয়ের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে কোন প্রশ্ন করেন না, কেবল 
গ্রন্থের বাখ্যা করিয়! যান, ছাত্রেরা কেবল তাহা! লিখিয়! 
লয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কিরূপ পরিচালনা হইতে পারে, 
গাঠকবর্ তাহা সহজে বুঝিতে পারেন। 


৬৮ চণরু প্রবন্ধ । 


ইংর1জি বিদ্যালয়ে এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্ষিত 
হইয়! থাকে, তাহাতে যে ছাত্রের ঘে বিষয়ে স্বাভীবিক-ক্ষমত। 
আছে সে বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক-ক্ষমতা স্র্তি পায় না। 
এক্ষণে প্রবেশিক1 ও অন্যান্য পরীক্ষার এইরূপ নিম যে, 
প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শিতার চিহ্ুম্বব্ূপ একটী নির্দিষ্ট অঙ্ক 
পাইতে হইবে ; কোন বিষয়ে সই অস্কের ন্যুনত্তা হইলে, অন্তান্ঠ 
বিষয়ে পারদর্শিতা থাকিলেও কাহাকেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
বলিয়া গণ্য করা হয় নাঁ। পুর্বে এইরূপ নিয়ন ছিল যে, 
সকল বিষয়ে উল্লাথত অঙ্ষেত্র সমষ্টি ধরিয়া! ছান্রের পারদর্শিত 
নিরূপিত হইবে ; তাহাতে কোন ছাত্রের পাঠা কোন বিষরে 
স্বাভাবিক-অক্ষনতা থাকিলেও তাহার অন্যান্ত বিধনে পাঁর- 
দর্শিভা দ্বার! তাহা সম্পূরিত হইত । কিন্তু এক্ষণে শেনূপ হর 
না। এমন সকল ছাত্র দুষ্ট হয় যাহাদিগের সাহিত্যুবিধয়ে স্বাভা- 
বিক-বুদ্ধি আছে, কিন্ত গণিতবিবরে সেন্দপ স্বাভাবিক-বুদ্ধি দৃষ্ট 
হয় না। তাহার! বছ আরাঁস ও পরিশ্রন স্বীকাঁন করিষা ও 
শেষোক্ত বিষপে পারদশিতা লাঁভ করিতে মক্ষন হর না। 
তাহারা গণিতবিষয়ে নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রাপ্ত না হইলে পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হইতে পারে না, স্বতরাং তাহারা ভগ্গোদ্যম হয়, এবং 
সেই-ভগ্রোদ্যম-নিবন্ধন তাঁহাদিগের ভাবী উমভির পথ রুদ্ধ 
হয়। যেব্যক্তি প্রসিদ্ধ সাহিত্যপিৎ প্ত অথবা স্থুলেখক 
হইয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষন হইত, সে নিশীর্ণ 
পুষ্পের স্তায় হতশ্রী ও ম্লান হইয়া জগতে আপনার সৌরভ 
বিস্তার করিতে সমর্থ হর না! 

এতদ্রেশীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতিদাধ- 
নের প্রতি তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। ছাত্রের দিবা" 


বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা । ৬৯ 


রাত্র কেবল পুস্তকীধ্যয়নেই দ্নযুক্ত থাকে। আপনাদিগের 
শারীরিক উন্নতিস'ধনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান 
করে না, স্থতরাং তাহারা শীঘ্ব ক্ষীণ, রুগ্র, ও অকর্ণ্য হইয়! 
পড়ে । অনেক নব যুবককে চক্ষুর পীড়া ও শিরোভ্রমণরোগ 
দ্বারা আক্রান্ত হইতে দৃষ্ট হয়! যদি শারীরিক ক্ষীণতা ও রুগ্রত। 
বশতঃ তাহারা অকর্মণ্য হইয়াই পড়িল, তবে কেবল গ্রন্থপাঠ 
করিয়া কি লাভ হইল? স্বাস্থ্যই সকল উন্নত্তি ও সকল ধর্ম 
সাধনের মূল।--কিস্ত তাহা বলিয়া, কেবল অঙ্গচালনা ও 
ব্যায়ামের প্রতিই মনোধষোগী হইয়! অধ্যয়নাদি অবহেলা! করা, 
যার পর নাই অনিষ্টোৎপাদক। 

জাতীয় ভাবের অভাব বর্মন শিক্ষাপ্রণালীর আর এক 
দোঁষ। আমাদিগের বিদ্যালয়নমূহে যের্নীকল পুস্তক পঠিত 
হইয়া! থাকে, তাহাতে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট 
হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ উক্ত হুইতেছে, যেসকল ভূগোলবিষয়ক 
গ্রন্থ বিদ্যালয়ে অধীত হইয়] থাকে তাহাতে যে স্থানে মাত্রা, 
বালী, অথবা স্থখতর উপদ্বীপের উল্লেখ আছে, সেখানে তাহা 
প্রাচীন হিন্দুউপনিবেশ বলিয়। যদি উল্লিখিত হইত, তাহ। 
হইলে ছাত্রেরা ভাহা অধায়ন করিবার সময় ভারতের প্রাচীন 
কীন্তি স্মরণ করিয়! কিপর্য্যস্ত না উৎসাহ প্রাপ্ত হইত ! অন্যান্ত 
বিষয়েও পাঠা গ্রস্থকলে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণরূপে 
পরিলক্ষিত হয়; তৎসমুদায় প্রায়ই বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ 
এবস্িধ পুস্তকসকলকে এদেনীয় বিদ্যালয়সমূহে স্থান দেওয়! 
উচিত নহে। 

অর্থকরী ও লোৌকোঁপকাঁরিণী বিদার অনুশীলনাঁভাব বর্তমান 
শিক্ষা প্রণালীর আর একটী দৌষ। এক্ষণে উকালতি ও ডাক্তা্ি 


দঃ চাক প্রবন্ধ 


ব্যবসায়ী লোঁকের সংখ্যা এত বুদ্ধি হইয়াছে যে, প্রীসকল 
ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত লোৌকের চল! স্ুকঠিন। এক্ষণে 
অন্তান্ত বাবসায় অবলপ্ধন না করিলে আর উপায় নাই। 
এক্ষণে সন্তানেরা ভবিষ্যতে কিপ্রকাঁরে উপজীবিক! আহরণ 
করিবে, এবিষয়ে বয়স্ক লোকের বিলক্ষণ উদ্বেগ ও আশঙ্কা 
জন্মিতেছে। রাজপুরুষগণ যদি স্থানে স্থানে শিল্পবিদ্যালয়লকল 
সংস্কাপন করেন, তাহ হইলে দেশের মহোঁপকারদাঁধন হয়। 
কিন্ত এ বিবয়ে কেবল রাঁজপুরুষেরাই মনোযোগী হইলে 
হইবে না। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগেরও বিশেষ 
মনোযোগী হওয়া আবশ্তক। তাহাদিগের বিবেচনা করা 
উচিত যে, তাহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ, সংসারের উপকাঁরার্থই 
ঈশ্বর তাহাদিগকে ধ্ঁনশালী করিরাঁছেন। 

যখন বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা দেশীয় যুবকদিগের 
শারীরিক উন্নতিসাধন হইন্তেছে না, যখন তন্বারা তাহাদিগের 
কেবল স্মরণশক্তিরই উন্নতিসাঁধন হইতেছে, যখন এর-প্রণালী- 
নিবন্ধন যে ছাত্রের যে বিষয়ে যে স্বাভাবিক-ক্ষমতাঁ আছে 
তাহা স্ফর্তি পাইতেছে না, যখন অর্থকরী ও লোকোপকারিণী 
বিদ্যার শিক্ষাবিরহে লোকের ভবিষাতে অন্নাভাবে ক্রিষ্ট হই- 
বার সম্ভাবনা, তখন শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের অবস্থা অবশ্ত অতি 
শোৌচনীর বলিতে হইবে ! এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের 
প্রতি কর্তৃপক্ষ ও দ্বেশীয় লোকের বিশেষ মনোষোগী হওয়! 
উচিত। এদেশের শিক্ষাপ্রণালীতে যে জাতীর ভাবের অভাব 
আছে তন্মোচনার্থ দেশীয় ধনাঢ্য ও অন্তান্য লোক একত্রিত 
হষ্টয়া একটা জাতীয় শিক্ষাসমাঁজ সংস্থাপন করুন। সেই সমাজ 
ক্ৃতবিদ্যদ্দিগকে দেশভাষায় উচ্চতর বিষয়ে ও জাতীয়ভাবে 


কামস্কাট্কা দেশ। ৭১ 


গ্রন্থ গ্রণয়নে উৎপাঁহগ্রদান এবং সেইসকল গ্রন্থে পরীক্ষা প্রহণ 
করিবার ব্যবস্থা করিলে, বঙ্গপমাজে নবজীবনের সঞ্চার হয়! 





কামস্কাট্কা৷ দেশ । 

মানচিত্রে সাইবিরিকাদেশ দেখিলে তৎক্ষণাৎ কামস্কাট্কার 
অদ্ভুত আকৃতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহা 
দেখিতে একটা ত্রস্ব মাঁনববাহুর স্তায়। উহা একটি উপ- 
দ্বীপ, এবং পর্বত, নদনদ্দী, কানন, ও জলপ্রপাত পরিপুর্ণ । 
দেশটী দেখিতে অতি স্রন্দর. কিন্তু উহ্নাতে অধিক লোকের বসতি 
নাই। এমন জুন্দর দেশে এত অল্প লোক থাকিবার কারণ এই 
যে, তন্িবাঁপীরা পানদোষে লিপ্ত হইয়াছে, এবং রোঁগাঁতুর হইয়। 
অকালে কালনদনে নিপতিত হইতেছে । কাঁমস্কাটুকাবাপীদিগের 
দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গবাসীর! উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন । স্থরার 
' নায় অস্বাস্থ্যকর ও লোকক্ষঘুকারী পদার্থ আর দ্বিতীর নাই। 
যেখানে অল্প মন্তষ্য বাঁস করে সেখানে অধিক পশ্তপক্ষী 
থাঁকে। কামস্কাট্কায়'এইরূপ ঘটিরাছে। কামস্কাট্‌কা দেশের 
জন্তপকলের মধ্যে অর্গলী-নামক পাব্বভীব মেষ সর্বাপেক্ষা 
অদ্ভুত। উহাদের শৃঙ্গ প্রকাণ্ড এবং অদ্তুতপ্রকারে বক্রী- 
ভূত। উহার! সামান্ত মেষের ন্তার নিরীহ ও নির্বোধ নহে। 
বোঁধ হয়, উহাদের অপেক্ষা বলবান্‌ ও চুল পণ্ড আর 
নাই। উহারা অতি ভয়ানক উচ্চ পর্বতশূঙ্গে এত শীঘ্র 
শীত্র আরোহণ করে যে, কোন বৃক কিম্বা ভল্লক উহাদিগকে 
ধৃত করিতে সক্ষম হয় না। 

কামস্কাটকার ভল্লকেরা প্রধানতঃ মৎস্য ও জাম ফল 
খাইয়া প্রাণধারণ করে। তাহার! মনুষ্যকে প্রায়ই আক্রমণ করে 


দই চারু প্রবদ্ধ। 


মাঃ কিন্তু মনুষ্য চম্ম ও বসার জন্য তাহাদিগকে শিকার করে। 
উহাদের চর্ম চোগ! নির্টিত হয় এবং উহাদের বসা দীপা- 
লোকের জন্য ব্যবহৃত হয়। কামস্কাটকার অধিকাংশ ভন্নুক 
অতি কূশ। স্থুলকায় ভল্ল.কেরা বিনা আহারে সমস্ত শীতকাল 
গর্ভে নিদ্রা যায়। কৃশ ভল্গুকেরা ত্র কালে অধিকক্ষণ নিদ্রিত 
থাকিতে ন1 পারিয়া আহারার্থ ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । 
প্রসকল ভন্নুককে কুকুরের অত্যন্ত ভয় করে। কামস্কাটকা' 
দেশে কুকুরের! গাড়ী টানে । 

কামস্কাট কাবাসীরা অতি উদার ও কৃতজ্ঞজাতি। এক 
দ্রিদ্রপরিবার আর একটি দরিদ্রপরিবারকে আপনাদিগের 
আলয়ে ছয় সপ্তাহকাল রাখিয়! বিলক্ষণ আতিথেয়তা করে, 
এবং খাদ্যসামগ্রী প্রার নিঃশেষিত হয় এমন সময়েও অতিথি- 
দিগকে অনটনের অবস্থা! স্পষ্টরূপে জানায় না। কাঁমস্কাট কা- 
বাসীদিগের কৃতজ্ঞতার একটি উদাহরণ বিবৃত হইতেছে। 
একদ! একভন পথিক এক দরিদ্র বালককে দেখিয়! তাহাকে 
পরিচিত মনে করিয়া বলিলেন, “আমি, বোধ হয়, পূর্বে 
তোমাকে দেখিয়াছি ।” বালক উত্তর করিল, “হা! মহাশয়, 
আমাকে পূর্বে দেখিয়াছেন। আমি গত নিদাঘে আপনাকে 
নদীর উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া আনিয়াছি এবং তজ্জন্ত 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া একখণ্ড চর্ম এবং কতকগুলি চকৃমকি 
পাতর আমাকে দিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার জন্য এই 
চম্মখানি আঁনিয়াছি।” পথিক বালকদত্ত উপহার লইতে 
অন্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বালক ক্রন্দন করিতে করিতে 
যাইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে পুনরায় ডাকিয়। তাহা 
গ্রহণ করিলেন। | 


অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাঁব ও রীতি । 


অদ্যাবধি পৃথিবীর নানা অসভ্য জাতির মধ্যে যে অত্য- 
ভূত রীতিনীতিসকল প্রচলিত রহিয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয়ে 
যুগপৎ বিশ্মন্ধ ও দুঃখের উদয় হয়! অসভ্যদিগের এইসকল 
রীতিনীতি ও অন্যান্ত অদ্ভুত ভাব সাধারণের মধ্যে অবিদিত 
থাকাতে, আমরা তাহার কতকগুলি পাঠকবর্থকে জ্ঞাপন 
করিতে ইচ্ছা করি। 

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে নীতিবিষয়ে আশ্চর্য মতসকল 
প্রচলিত আছে। নিউজীলও.নাঁমক-হ্বীপবাসীবনা সতীত্বকে 
একটি ধর্ম বলিয়া স্বীকার করে ন1। উত্তর-আমেরিকাঁবাসী 
ইত্ডিয়ান্দিগের মধ্যে দয়! করা অন্তার কার্য এবং মানসিক 
শীস্তি বাঁসনা কর! অস্থখের কারণ এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে । 
ইহারা নম্রতা কাহাকে বলে তাহা বুঝাঁইয়া দিলেও বুঝিতে 
পারে না। নরমাংসাঁণী টেরাডেলফিউগো-নামক-দ্বীপবাপি- 
গণ দয়াবৃত্তিকে পাপ.ও নিষ্ঠ,রতাকে ধর্ম জ্ঞান করে। ইহার! 
মৃত্যুর পর মন্থুয্যের আম্মা! বর্তমান থাকে, এইরূপ বিশ্বাপ করেঃ 
কিন্তু বলিয়া থাঁকে যে, যদি তাহাঁদিগের মধো কোন স্ত্রীলোক 
জীবদ্রশায় অঙ্গে উল.কীর ছাপ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে 
মৃত্যুর পর ভ্ভাহীকে অতিশয় কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। 
এস্কুইমো'নামক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস 
প্রচলিত আছে। লঙ্কাদ্বীপনিবাসী বেড্ডা-নামক অসভ্য- 
জাতি কনিষ্ঠ ভগিনীর সহিত জট ভ্রাতার বিবাহকে নীতি- 
সম্মত ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাঁহকে 
নীতিবিরুদ্ধ কার্য মনে করে । এবিপোন্নামক অসভ্যঙ্গাতীয় 
লোকেরা আপনার নাঁম উচ্চারণ করাকে একটা পাপকর্ম 

চা 


গ্৪ চারু প্রবন্ধ । 


মনে করে, এবং টেহিটি-নামক-দ্বীপবাঁপী অসভ্যেরা1 ছুই বা 
ততোধিক জনে একত্র হইয়া ভোজন করাকে একটা নিতান্ত 
অন্তাঁয় ও নীতিবিরুদ্ধ কাধ্য মনে করে। 

অসভ্য জাতিগণের কতকগুলি আচাঁরব্যবহারের সহিত 
সভ্যজাতিগণের কন্তকগুলি আচারব্যবহারের অত্যাশ্চ্য্য 
বৈম্য দৃষ্টিগোঁচর হর। সভ্যজাতিগণের মধ্যে পিতাই গৃহের 
ব। পরিবারের কর্তা) কিন্তু টেহিটি-দ্বীপবাদিগণের মধ্যে 
পুজই প্রত্যেক গৃহের বা পরিবারের কর্তী। সভ্য জাতিদিগের 
মধ্যে প্রায় জ্যেষ্ঠ পুজই পিতার বিষয়ের অধিকারী হয়; কিন্তু 
নিউপ্রীলগু-দ্বীপের অসভ্য অধিবাপিগণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুক্রই 
পিতার বিষরাধিকারী হয়। সভ্য জাতিগণের মধ্যে এইরূপ 
নিরম আছে যে, প্রবের পর প্রহ্থতি সন্তানকে লইয়৷ কিছু- 
কাল স্তিকাঁগারে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ 
কারবেঃ কিন্ত কেরিব্নামক অসভ্য জাতির মধ্যে, দক্ষিণ- 
আমেরিকার স্ুরিনামের এরেওয়াক জাতির মধো, এবং 
চীনদেশের অন্তঃপাতী ইউনান্‌ প্রদেশে এইরূপ নিয়ম প্রচ- 
লিত আছে বে প্রসবের পর গ্রস্থতি সন্তানকে স্থতিকাগারে 
রাখিয়া গাহস্থ্য কর্মাদিতে নিধুক্ত হয়, আর নবপ্রস্থত সন্তা- 
নের পিনা। কুতিকাগারে গিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষপ্ধ ও লালন- 
পালন করে। অন্তিপূর্বকাঁলে এই প্রথা ইউরোঁপেরও নানা- 
স্থানে প্রচলিত ছিল এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য জাতির 
লোকেরা মৃত্যুকে স্বভাবতই ভয় করিয়া থাকে; কিন্তু 
আমেরিকা র-অন্তঃপাঁতি-পেরাগুয়ে-নিবাঁসী ও টেরাডেল্ফিউগো- 
স্বীপনিবাসী অসভ্য জাতির! মৃত্যুকে একটী সামান্ত ঘটনা 
জ্ঞান করে এবং প্রফুল্পবদনে ইচ্ছা করিয়া উহার সম্মুখে 


অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি। ৭৫ 


উপনীত হয়। সভা 'জাতিগণ স্নেহ ও প্রেমের বাহা চিহ্ন" 
স্বরূপ চুম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু টেহিটি-ও-নিউজীলগ্বীপ- 
বাপিগণ, আইষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাদিগণ, এবং পেপোয়ান্‌- 
নামক অসভ্য জাতি চুম্বন প্রথা! অজ্ঞাত। সভ্য জাঁতিগণের 
মধ্যে পিতা, মাতা, রাজা, ও অন্তান্ত গুরুজন সন্মানযোগ্য, 
এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ বাঁ কথোপকথন- 
কালে দণ্ডায়মান থাকাই সম্মানের চিহ্ন) কিন্তু পলিনেসিগ্লা- 
বাদী অসভ্যদিগের মধ্যে তৎ্কালে উপবিষ্ট থাকাই সম্মানের 
চিহ্ন। সভ্য জাতিগণের মধ্যে করতালি ও নানাপ্রকার বাক্য 
দ্বারাই প্রশংদা ও সাধুবাদ করিবার নিয়ম আছে? কিন্ত 
মেলিকৃলো-নীমক-স্থাননিবাপী অপভ্যদিগের মধো রাক্- 
হংসের স্তার বিকট শব্দ করিয়াই প্রশংসা ও পাধুবাদ করিতে 
হুয়। সত্য জাতিগণের মধ্যে ছুই জন লোক আলাপ করিবাঁর 
সমর সম্মুখীন হইর। দণ্ডাক্ষনান হওয়াই নিয়ম 3 কিন্তু বেটা- 
বুলানামক অপভ্য দেশে পশ্চাৎ ফিরিয়া কথোপকথন কর! 
ভদ্রতা-ও-মনম্মান-স্চক। সভ্যজাঁতীয় লোকদিগের মনে ছুঃখ 
উপস্থিত হইলেই ক্রন্দন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের মধ্যে 
ক্রন্দন ছুঃখ-ও-শোক-গ্রকাশক বলিয়া বিদিত আছে; কিন্ত 
সেণ্ডউইচ্‌ননামক-দ্বীপসমূহ-নিবাণীদিগের মধ্যে ক্রদন স্থৃখ- 
ও-আনন্দ-প্রকাঁশক। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে কোঁন ব্যক্তির 
নাসিক আাকর্ষণ করা অপমানের চিহ্ন) কিন্তু অসভ্য 
জাতি এস্কুইমোদিগের মধ্যে নানিকা আকর্ষণ করা পরম 
আদর ও সম্মানের চিহ্ন। সভ্য জাঁতিগণের মধ্যে কোন কোন 
জাতি মৃত শরীরের সমাধি করে, আর কোন কোন জাতি 
তাহা দাহ করে; কিন্ত দক্ষিণ-আমেরিকানিবাপী আঅদভ্যের। 


৭৬ .. চারু প্রবন্ধ । 


মৃত শরীর বৃক্ষে লন্বমাঁন করিয়া রার্থিয়া আইসে, এবং কোঁন 
কোন অসভ্য জাঁতি তাহা নদীতে বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেঁয়। 
সামুদ্রিক ডায়াকদিগের 'রাজীর মৃত্যু হইলে তাহার যুদ্ধ- 
নৌকায় তাহার মৃত শরীর এবং তাহার প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও ধন- 
সম্পত্তি রাখিয়া প্র নৌকা নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। কতকগুলি অসভ্য জাতি মৃত শরীর হিংশ্র জন্ত- 
দিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়, আর কতকগুলি অসভ্যজাতীয় 
লোঁকের] তাহা পাক করিয়া ভক্ষণ করে। যাবাঁদেশীয় কষ্র- 
নামক অসভ্যজাতীয়েরা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পাক করিয়া 
আঁহাঁর করে। ব্রেজিল-নিবাপী অসভোরা মৃত শরীর পান 
করে। মৃত শরীর পাঁন করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া থাঁকে। প্রথমে মৃত শরীরের সমাধি করে, তাহার 
অন্যন একমাঁসকাঁল পরে উহা পুনরায় উঠাইয়া আনিয়া কিছু- 
কাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অস্থিমাংসসঈহিত উহ! পেষণ করে এবং 
উহা! পেষিত হইয়া যে ভন্ম হুয় তাহ! কেকিসরাঁই নামক মদ্যে 
মিশ্রিত করিয়া পান করে। উহাদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, 
যাঁহার মৃত শরীর এইরূপে পান কর! যাঁয়, তাহার গুণদমুহ 
পানকারিব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়। 


সমুদ্র। 
ভূমগুলে যেসমস্ত বিস্তৃত পদার্থ দেখিতে পীওয়া যায়, 
তৎসমুদায়ের মধ্যে সমুদ্রের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রায় 
পৃথিবীর তিন ভাগ সমুদ্রদ্বার। পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে । কোন 
সাগরের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বহুদূর বিস্তৃত অগাধ 
জলরাশির আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে যেপ্রকার 


সমুদ্র । পণ 
উচ্চতর ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর আর কোন পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিলে মনেতে সেপ্রকার ভাবের উদয় হয় না। 
এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপ্রতিবন্ধকে যেমন সাগরের 
বহুদূর পর্য/স্ত দেখিতে পাওয়া! যায়, গ্রামনগর পর্বতকাঁনন 
প্রভৃতি আর কিছুই সেরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না । সমুদ্র যেমন 
ঘোরতর প্রশস্ত তেমনি মহাগভীর, সমুদ্রের যে অপরিমেয় 
গভীরতার প্রবাদ শ্রবণ করা যাঁয় তাহ! নিতান্তই অপঙ্গত 
বোধ হয় না। এক্ষণে পরিমাণদ্বার1! সমুদ্রের এক এক স্থানের 
যে গভীরতা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে করিয়া গভীর 
সাঁগরগর্ভকে সহসা অতলম্পর্ণ বলিয়াই বোধ হইতে পারে। 
পোতপরিচালক নাবিকগণ বিবিধ উপায় দ্বারা পরিমাঁণ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, এক এক স্থানে তিন চারি সহত্্র হস্ত পরি- 
মিত শৃঙ্খল জলমগ্র করিলে ও সমুদ্রতল প্রাপ্ত হওয়া যায় না । 
করুণাকর জগদীশ্বরের মহিমাপ্রভাবে সমুদ্রজলের কখনও 
হ্বাসবৃদ্ধি নাই, উহ! চিরদিনই সমভাবে স্থিতি করে। ইহা! 
প্রার অনেকেই অবগত আছেন যে, দিবাকর স্বীয় কর দ্বার! 
প্রতিনিয়তই সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া! থাকে। 
ধীরূপ নিত্যব্যয় দ্বারা যদি সাগরজলের যথার্থই ক্ষয় হইত, 
তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীর অনেক নদ হৃদ ও তড়াগ 
প্রভৃতি জলাশয় শু হইয়া যাইত 3 এবং প্রতি বর্ষে নদী নির্ঝর 
ও প্রঅ্বণ প্রভৃতির প্রবাঁহদ্বার সমুদ্রমধ্যে যে জলরাশি পতিত 
হয়, যদ্দি তদ্দার ক্রমে সমুদ্রের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইত, তাহা 
হইলেও এ পৃথিবীর জনপদপমস্ত এতদিনে জলমগ্র হইয়া 
যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের করুণাগুণে কোনরূপেই সাগরজলের 
হাঁসবৃদ্ধি হইতে পারে না এবং সংসারের কোন ছূর্ঘটনাও ঘটে 
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না) হুর্য্যকিরণদ্বার1 প্রতিবর্ষে সমুদ্র হইতে ঘেপরিমাণে জল- 
ক্ষয় হয়, সমুদায় নদনদী স্বীয় প্রবাহ দ্বার সেই ক্ষতি পূরণ 
করে মাত্র, স্থতরাঁং সাগরজল চিরদিনই সমভাবে থাকে । 
পৃথিবীর উপরিদেশস্থ শু ভূমির ভাগ যেমন নানাপ্রকার 
থাতনিখাত ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি দ্বার! বন্ধুর ভাব প্রাপ্ত 
হইরাছে, সাগরতলস্থ জলমগ্র ভূমিসকলও সেইপ্রকার উন্নত 
ও অবনত স্থান দ্বারা অসমান হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর 
স্থলভাগে যেমন পর্বত ও গিরিকন্দর এবং খাঁত উপত্যকা 
প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চ নীচ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্র- 
গর্ভমধ্যেও অবিকল মেইরূপ বহুপ্রকার উন্নত ও অবনত 
স্থান বিদ্যমান আছে । এতভ্িন্ন, স্থলভাঁগে যেমন নাঁনা- 
জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ উৎপন্ন হই থাকে, সাঁগরমধ্যেও সেই- 
রূপ নানাজাতীয় বৃক্ষ তৃণ ও লতাগল্সাদি উৎপন্ন ইয় এবং 
তাহার] অনংখ্যপ্রকার জীবের ,জীবিক ও অন্ঠান্ত কাধ্য 
নির্বাহ করে। সমুদ্রমধ্যে এত প্রকার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জীব জন্ম- 
গ্রহণ করে ষে, তাহার সংখ্যা করা ছুফর। যে সমুদ্র মধ্যে 
অতিকায় তিমি জন্মগ্রহণ করির। সুখেতে জীবনযাপন করি- 
তেছে, সেই সাগরগর্তেই অতি ক্ষুদ্র প্রবালকীট উৎপন্ন হইয়! 
জীবিত রহিয়াছে, এবং উহার প্রত্যেকেই স্বীক্ন স্বীয় শক্তি- 
অনুসারে জগদদীশ্বরের আজ্ঞা বহনপুর্র্বক জগতের কার্ধ্য করিতে 
নিষুক্ত রহিয়াছে। জগদীশ্বরের মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে 
গেলে বিল্ময়াপন্ন হইতে হয়! তিনি যেকি উদ্দেশে কোন্‌ 
জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানগোচর করাই কঠিন! 
সাগরস্থ অতি ক্ষুত্র প্রবালকীটপুঞ্জ একত্রিত হইয়৷ যে মহৎ 
কাধ্য সম্পাদন করে, সহঅ সহত্র মহাঁবল মাতঙ্গদল একত্রিত 
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হইয়াঁও কোটি কলে সে ব্যাপার সাধন করিতে সক্ষম হয় 
না! যে ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্রতর প্রবালকীট দ্বার! 
প্রশস্ত দ্বীপসকল উৎপন্ন হইবার বিষয় সবিশেষ আলোঁচন! 
করিয়! দেখিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পাঁরিয়াছেন 
যে জগদীশ্বরের কৌশল কিপর্যাস্ত বিম্মজনক ! যেসমস্ত 
প্রশস্ত প্রশস্ত রমণীয় উপদ্বীপে বহুপংখ্যক প্রাণী বাস করিয়া 
স্থথেতে জীবনযাপন কারতেছে এবং বেসকল শশ্তশালী দ্বীপ- 
পুঙ্তী হইতে আমর! নানাজাতীয় স্থখদ দ্রবা প্রাপ্ত হইয়। 
অশেষবিধ আনন্দ ভোগ করিতেছি, বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের 
মৃহিমাবলে যৎসামান্ত প্রবালকীট দ্বারা তাহার অনেক দ্বীপ 
উত্পন্ন হইয়াছে। অতএব স্থলভাগের চতুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ 
করিলে আমর! জগদীশ্বরের যেপ্রকার মহিমার সাক্ষী সন্দর্শন 
করি, জলমধ্যেও অসংখা পদার্থ অনবরত তাহাঁর সেইরূপ 
অতুল খ্রশ্বর্যযের মাহাত্মা *বর্ণন করে। সমুদ্রগর্তস্থ যেসমস্ত 
পর্বতসম স্তূপাকার মৃত্তিকাঁরাশি ক্রমেতে উন্নত হুইরা জল- 
ভেদপুর্বক গাত্রোথান করে, তাহাঁরাই আমাদিগের নিকট 
দ্বীপ ও উপদ্বীপ বলিয়! পরিগণিত হয়; সুতরাং দ্বীপোঁপরিস্থ 
সমস্থলকে এক প্রকার সাগরগর্ভস্থ পর্বতের শিখরদেশ ধলিলেও 
বলা যাইতে পাঁরে। 

সমুদ্রজলের ক্ষারত্বগুণও এক পরমানু ব্যাপার ! উহা! 
মনে করিতে হইলে স্পন্দরহিত ও হুতচেতন হইতে হয়। 
ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, সমুদ্রঘলিল অতিশয় লব- 
ণীক্তঃ কিন্তু কিরূপে যে সমুদ্রজল এপ্রকার লব্ণমিশ্রিত 
হইল তাহা এপর্যযস্ত কেহই নির্দেশ করিতে পাঁরেন নাঁই। 
কেহ কেহ অন্গমান করেন যে নদনদীর আত দ্বারা খনিজ 
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লবণ ধোঁত হইয়া সমুদ্রে পতিত হওয়াতেই উহার জল 
এপ্রকার লবণাক্ত হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তি এপ্রকাঁরও 
অনুমান করিয়া থাকেন যে সাগরগর্তস্ক শৈলজ লবণ দ্রবীভূত 
হওয়াতেও উহার জল লবণাক্ত হইয়া থাকে । সে যাহাই 
হউক, সমুদ্রসলিল লবণীক্ত হওয়াতে সংসারের বিশেষ কল্যাণ- 
সাধন হইতেছে। সমুদ্রজল, সতত লবণাক্ত থাকাতে, বিকৃত ও 
দুষিত না হইয়া চিরকালই লমভাবে স্থিতি করে। বিশেষতঃ, 
লবণশুন্ত শুদ্ধ জল কোন ছিত্রময় পদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহাকে যত অবিলম্বে বিকারপ্রাপ্ত করিতে পারে, 
লবণাক্ত জল কখনই তত শীঘ্র করিতে পাঁরে না। এই নিমিত্ত 
লবণাক্ত সিম্কুসলিলে বৃক্ষলতাদির বীজ পতিত হইলে তাহ। 
শীপ্র নষ্ট হয় না, সমুদ্রআোতে ভাদিয়া ক্রমে কোন দ্বীপ 
কি উপদ্বীপে উপনীত হইয্মা তথায় অপুর্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষার্দ 
উৎপাদন করে। উক্তপ্রকারেই অনেকানেক তৃণশূন্ত স্ুবিস্তীর্ণ 
দ্বীপ ক্রমে জীবজন্তর বাসযোগ্য হইয়া উঠছে । 

সাগরের শোভা অতিশন্প মনোহারিণী! যে ব্যক্তি সুদুর- 
প্রসারিত সমুদ্রজলের নীলোজ্জবল বর্ণের শোভা সন্দর্শন 
করিয়াছেন, তানই জানেন যে বিশ্বত্রষ্টী পরমেশ্বর মাঁগরকে 
কতদুর পধ্যস্ত সৌন্দধ্য প্রদান করিয়াছেন! স্থনির্শীল সাগর- 
জল হ্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া দেখিলে তাহার কোন প্রকার 
বর্ণই প্রকাশ পায় না, অথচ সেই বর্ণহীন নির্মল সপিলসম্ি 
দ্বার সাগরের এতাৃশ মনোহর শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কত- 
দুর আশ্চর্যের বিষয় তাহা কি বলিব! শারদীয় স্থবিমল 
-নভোমগুলের সৌন্দর্য্যের সহিত ক্ুপ্রশস্তদমুদ্রশোভার কিছু- 
মাত্র বিভিন্নতা নাই) কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্ধ্য এই যে, 
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জগণদীশ্বর আকাশমগ্ডলকে যেপ্রকাঁর নক্ষত্ররূপ উজ্জল হীরক- 
খণ্ড দ্বার। বিভূষিত করিয়াছেন, বারিপথোঁপজীবী সমুদ্রযাত্রী- 
দিগের নেত্রস্থথসাধনার্থ সমুদ্রজলেও সেইরূপ একররকার 
উজ্জল পদার্থ বিকীর্ণ করিয়! রাখিয়াছেন ! ধাহার1 সচরাচর 
সমুদ্রপথে যাঁতীয়াত করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই দেখিতে 
পান যে রজনীযোগে সাগরজলে নক্ষত্রমালার স্তাঁয় এক- 
প্রকাঁর উজ্জল পদ্দার্থ ইতস্ততঃ প্রদীপ্ত ' হইয় থাকে । তত্বাঙ্গ- 
সন্ধায়ি পঙ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন যে, খদ্যোতের 
স্তায় একপ্র কাঁর জলীয় কীট হইতে উক্তপ্রকাঁর আলোকের 
উৎপত্তি হয়। নাবিকগণ শ্রপমস্ত কীটকে সিম্ধুখদ্যোত 
ধলিয়া উক্ত করে। প্র কীটপুঞ্জ দ্বারা কখন কখন সাগরমধ্যে 
এপ্রকার আলোকের উতৎপন্তি হয় যে, তত্ব তমসাচ্ছন্্ 
রজনীকালেও বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। 
উক্ত কীটোৎপন্ন আলোকের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে এপ্রকার 
বোধ হয় যে, তারাগণের সহিত আকাঁশষণ্ল যেন ভূতলে 
আসিয়া পতিত হইয়াছে । বাস্তবিক, সামন্ত জলীয় কীট হইতে 
এপ্রকার অদ্ভুতালোকময় উজ্জল শোভ1 উৎপন্ন হওয়া যে কি 
পর্য্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, তাহ মনে ধারণ কর? যাঁর না! 
সাগরের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর যে আমাদিগকে কত 
সুখ বিতরণ করিতেছেন, তাহ! বর্ণন করিয়া শেষ কর। 
অসাধ্য। সমুদ্র না থাকিলে যেমন জীবনের জীবনস্বরূপ 
বু্টির স্থষ্টি হইত না এবং বৃষ্টির অভাবে যেমন বহুপ্রকার 
শস্তাদিও অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পাঁরিত না, সমুদ্রের অভাব 
হইলে যেমন পৃথিবীর মধ্যে নদনদীরও অভাব হইত এবং 
স্থৃতরাং নানাস্থানে বহুসংখ্যক প্রাণীও জলাভাবে প্রীণত্যাগ 


৮২ চাক প্রবস্ধ। 


করিত, সেইরূপ সাঁগরাঁভাবে পৃথিবীর আরও সহতপ্রকার 
কল্যাণের পথে বাধা উপস্থিত হইত । বাণিজ্যদ্বারা যে পৃথিবীর 
অঙ্গে্ধি উন্নতি পিদ্ধ হইতেছে এবং বাণিঙ্গাবাবলায় অবলম্বন 
করিয়া বহুনংখ্যক মনুষ্য যে অন্নাচ্ছাঁদন প্রাপ্ত হইতেছে ও 
সংসারমধ্যে বাণিজ্যকাধ্য প্রচলিত থাকাতে যে মন্ুষযের বহু- 
কষ্টনিবারণ ও বহুপ্রকাঁর স্ুগবন্ধন হইতেছে, একথা উল্লেখ 
কর! বাহুল্য অপিচ, বারিপথে পোঁতপরিচালন দ্বারা এক 
দেশের উৎপন্ন বস্তূ.দেশান্তরে উপস্থিত করিরা যেমন উংক্- 
রূপে বাণিজ্যকার্ধ্য নির্বাহ করা যা, স্থদপথে শকটাদি 
দ্বার] যে কোনক্রমে সেপ্রকার করা সাধ্য হয় না, 
ইহাঁও সকলেই অবগত আছেন । কিন্ত জগদীশ্বর পৃথিবীতে 
সমুদ্র 'ও নদনদীর স্ষষ্টি না করিলে কিপ্রকার কৰিয়াই বা 
পোতপরিচালন করা যাইত, এবং কি উপার দ্বারাই বা! 
সুন্দররূপে বাণিজ্যকার্ধ্যনির্বাহ হইত? বোধ হয়, অতি 
দুর দেশে বাণিজ্য করা মন্ুষ্যের একপ্রকার অসাধ্য হইয়। 
উঠিত এবং দুরব্যবহিত এক স্থানের সহিত অন্ত স্থানের 
কোনপ্রকাঁর সম্বন্ধ থাঁকাও কঠিন হইত। স্বতরাঁং মন্ধুষ 
কোনপ্রকারেই আর এক্ষণকাঁর মত এক স্তানে বাম করিয়। 
সকল স্থানের রীতিনীতি অবগত হইক্বা অশেব বিষয়ে প্রবীন 
হইতে পারিত না, এবং অক্লেশে অভি দূর দেশে গমন 
করিয়াও স্ষ্টির বিচিত্র শোৌভ। সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। 
পৃথিবীর মধ্যে সাগরের স্থ্টি হওয়াতে যেমন বাঁণিজযাদি 
নান! বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, সেইরূপ উহাদ্বারা মন্ুষ্যের 
বহুপ্রকারব্যাধিনিবাঁরণ ও স্বাস্থ্যসাধন হইতেছে। বুক্ষলতা) 
তৃণগুল্স, এবং মন্ুষ্যা্দি জীবস্তর দ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু 
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সততই বিকারপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্র সেই বায়ুর বিকৃতাবস্থার 
প্রতীকারসাধন করিয়া থাকে। সমুদ্র বায়ু হইতে তাহার 
কোন কোন রূঢ্রাংশ শোষণ করিয়া লইয়া স্বীয় গর্তে সঞ্চিত 
করিয় রাখে, এবং যখন মনুষ্যাদি জীবজন্তর নিশ্বীসক্রিয়। 
দ্বারা বাহ বায়ু দুধিত হয় তখন সমুদ্র স্বীয় গর্ভ হইতে 
পুর্বশোধিত বাঁধুর বিশুদ্ধ ভাগ উতক্ষেপ কর্দির1 ভূবাঁধুর দোষ 
সংশোধন করে, সুতরাং কোনরূপেই ভূবাম্ আর বিকৃত 
থাকিতে পাঁর না। পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র বিদ্যমান থাকাতে 
ভূবাঘুর উষ্ণতা সততই সমভাবে থাকে । কোন কাঁরণ 
বশত: প্র বাযুযখন এরূপ উষ্ণ হয় যে তাহা! সেবন করিলে 
জীবজন্তর পীড়া জন্মিতে পারে, সমুদ্রজল তন তাঁহার সমতা- 
সাঁধন করিতে আরম্ত করে, এবং ভূবাঁরু সমধিক উদ্ণ হইলে ৪ 
সমুদ্রোখিত শীতল বাদু দ্বার! উহ্ভার সেই উঞ্চতা নিবারিত হয় । 
সমুদ্র বাঁয়ুশোঁধনের এক গ্রৰল কারণ; সমুদ্র না থকিলে 
পৃথিবীর বায়ু প্রাণিবর্ণের পক্ষে বিষম অনিষ্টদারক হ্ইয়। 
উঠিত। মনুষ্য অনেকাঁনেক উৎকট রোগে পীড়িত হইলে 
সমুদ্রনাযুসেবনদ্বার1! অনারাসে আবোগ্যল।ভ করে। কোন 
কোন রোঁগের পক্ষে সমুক্্রবীদু মহৌবধস্বরূপ। ধাহারা দীর্ঘ- 
কাল রোগভোগ করিয়া সমুদ্রগমনপুর্বধক অচিরে আরোগ্য 
লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন যে সাগর 
আমাদিগের কত কল্যাণের কাঁরণ। জগদীশ্বরের আজ্ঞাুসারে 
সমুদ্র রোগীর রোগনিবারণ ও ভোগীর ভোগদাঁধন করিতে 
নিধুক্ত রহিয়াছে, এবং তদ্বারা কেবল সেই বিশ্বশষ্টা৷ জগদীশ্বরের 
অন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে ! 
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এই বিশ্বরাজ্যের যে স্থানে যে বিষয়ের প্রয়োজন, পরমে- 
শ্বর সেই স্থানে তাহ। মুক্তহস্তে প্রদান করিতেছেন। যিনি 
এই রাঁজ্যের রাজা, তাহার নিকট বিদ্বান ও মূর্খ, ধনী ও 
দরিদ্র, সাধু ও অসাধুঃ মনুষ্য ও কীট, বনম্পতি ও তৃণ, মণি ও 
পাষাণ, সমুদ্র ও কুপ, নগর ও পল্লী, সমুদায়ই সমানরূপ 
প্রিয় ; সুতরাং তিনি যাহাঁকে যে বিষয়ে অভাবগ্রস্ত দেখেন, 
তাহাকে তাঁহাই প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না।, 
হার ব্যবস্থা ও কার্ধযগ্রণালী এরূপ বিশুদ্ধজ্ঞা নান্ুমোঁদি ত 
শ পক্ষপাতশৃন্ত যে, ঘিনি এই বিশাল রাজ্যের অন্ততঃ ছুই 
চারি স্থলে তাহার প্রকাঁশ উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, 
তিনি কোন মতেই আপনাকে তাহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ 
করিতে কুঠিত হরেন না। 

আমাদিগের বাঁজরাঁজেশ্বর যে তীহার প্রজাদিগের প্রযো- 
জন জানিয়া অবিরত উপযুক্ত বস্তসকল বিধান করিতেছেন, 
তাহা, এই জগতের যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর, সর্বত্রই উজ্জ,ল- 
রূপে দেখিতে পাইবে । যদি কোন,স্থানে তাহ! দেখিতে না 
পাও, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, সেই স্থানে তাহা দেখিতে 
দেখিতে তাহাকে এতদূর পুরাতন করিয়া! ফেলিয়াছ যে এক্ষণে 
আর তাহার দর্শনকে দর্শনই মনে করিতেছ না । যাহা হউক, 
যদ্দি পুরাঁতন শ্থানসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ বিশেষ 
নৃতন স্থানে তাহার প্রজাঁদিগের প্রয়োজননাধনোপযোগী 
কাধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয় আনন্দ ও অভয় লাভ করিতে 
ইচ্ছা হয়, তবে তাহারও কিছুমাত্র অসভাব নাই। সমস্ত 
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জগতের কথ! দুরে থাকুক, আমাদিগের বাসস্থান এই পৃথিবীতে 
|ইতভ্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে জীবের কতপ্রকার অভাব যে 
কত আশ্র্যভাঁবে পরিপুরিত হইতে দেখা যায়, তাহ! গণন। কর! 
কাহার সাঁধ্য ! এই প্রবন্ধে আমরা একটি অসাধারণ স্থানের 
একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার পর্যালোচনা করিবার সঙ্কল্প করি- 
য়াছি; সেই বিষয়টির প্রতি মনঃসমাধান করিলে সকলেই 
দেখিতে পাইবেন যে, ষে স্থানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যে 
বিষয়ের প্রয়োজন, সেই স্থানেই মঙ্গলশ্বরূপ পরমেশ্বর অভ্যা- 
শ্চর্য্যশক্তিযোগে তাহার বিধান করিতেছেন । 

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উত্তর ও 
দক্ষিণ প্রান্তস্থিত েশদ্বয়ে মধ্যদেশসমুদাঁয়ের স্টাঁয় গ্রভ্যহ 
সুর্যের উদয়াস্ত হয না, সুতরাং তত্রত্য অধিবাঁদীরা আনা 
দিগের হ্যায় প্রত্তিদিন বা প্রত্যেক চবিবশ ঘন্টার মধ্য এক- 
বার দিবা আর একবাব রাত্রি ভেংগ করিনে৪ পাদ না। 
পৃথিবীর স্থমের ও কুমের উভক্নেরই নিকটবপ্তি স্ক'ন*নূদা- 
য়ের এইরূপ দিবাঁনাতর-ঘটিত অবস্থা অবগত হইলে মধ্য- 
দেশের সকল ব্যক্তিরই মনে এই প্রশ্ন উদিত হঈতে পারে 
যে, যে স্থানে যখন দিবাঁলোক বিদামান থাকে, কণ: দেখান- 
কার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি জীবগণ 'অপন ছাংণন 
প্রকৃতি অনুসারে কার্য করিতে ও নিদ্রা যাইতে পান্ডে নটেঃ 
কিন্ত যখন যে স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে রাত্রি বির"জ করিতে 
খাঁকে, তখন তথাকাঁর অধিবাসী জীবেরা কিপ্রকাঁরে হুমম 
কাল অতিবাহিত করে? তাহার! কি তখন এদেশের শীত- 
কালিক সর্প ও কুভ্ভীরাদির ন্যায় ক্রমাগতই অনাহারে 1নর্রিত 
থাঁকে, না কখন নিদ্রী যায় ও কখন প্রদীপালোক-ছার। স্ব স্ব 

৮ 
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কাধ্য নাধন করে? আমাদিগকে চিন্তা করিয়া এইসমুদাঁয় 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে না। স্বয়ং ঈশ্বরই এই- 
সকল প্রশ্নের জীবন্ত সছুত্তর প্রদান করিতেছেন। ছয়মাঁস- 
কাল কুর্যালোকের সম্পূর্ণ অসস্ভাব হইলে তাহার প্রজাদিগের 
ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবে, এমন কি তাহাদ্দিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 
অসম্ভব হইয়া উঠিবে, ইহা স্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়া তিনি 
উরসকল স্থানের নিমিত্ত সু্্যালোৌকসদূশ একপ্রকার বিশেষ 
জোতি: স্থষ্টি করিয়াছেন। যখন যে-মেরু-সন্নিহিত দেশে 
্বোক্তরূপ ধাগ্মাসিক রাত্রির তমোজাল বিস্তৃত হইয়া অব- 
স্থিতি করিতে থাকে, তখন সেই দেশের উপরিস্থ 'আকাঁশে 
তিনি একপ্রকার অত্যাশ্র্ধয জ্যোতিঃ প্রকাশিত রাখিয়! 
তত্রত্য জীবগণের আলোকাভাবজনিত সমুদার কষ্ট বিদুরিত 
করেন। সেই অপামান্ত জ্যোতিই সাধারণতঃ মেরুজ্যোতিঃ 
শব্দে আখা'ত হইয়া থাকে । আমরা যেমন প্রতোক চবিবশ 
ঘণ্টার মধ্যে দশবা দ্বাদশ ঘণ্টা করিয়া সুর্ধ্যালোক ভোগ 
করিতে পাই, সেইরূপ উক্তদেশস্থ মনুষ্য ও পশুপক্ষীরাঁও 
তাহাদ্িগের ষাগ্মাসিক বাত্রিকালে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রায় সাত আট ঘন্ট। করিয়া! উক্ত মেরুজ্যোতির সাহাযো 
শ্ব স্ব সমুদাঁয় কাধ্য সাধন করিয়! থাকে) স্থৃতরাং তাহা. 
দিগকে ক্রমাগত নিদ্রা যাঁইতেও হয় না, বা কার্ধ্য করিবার 
নিমিত্ত মনুষ্যকে সকল সময়ে প্রদীপ জালিতেও হয় ন|। 
সেই মেরুজ্যোতিঃ যে কিরূপ পদার্থ বোধ হয়, তাহা 
জানিবার নিমিত্ব সকলেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে। যখন 
মেকুসন্িহিত দেশে উক্র জ্যোতিঃ উদিত হয়, তখন দুরদেশস্থিং 
ব্যক্তিরাও কখন কখন তাহা অবলোকন করিতে পান 
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কখন কখন একই মেরুজ্যাতিঃ মঙ্কাউ, ওয়(র্লা, রোম্‌, ও 
।কাডিস্‌ নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । ১৮০৪ থুষ্টাব্দের 
২৩শে অক্টোবর্‌ উত্তরপ্রদেশে যে মেরুজ্যোতিঃ উদ্দিত হইয়া- 
ছিল, তাহা! লগ্ন নগর হইতে এইরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া- 
ছিল। অপরাহু সাত ঘটিকার সময়ে দিজ্মগুলের নৈর্ধতকোণ 
হইতে বারুকোণ পর্যন্ত বিস্তু ত এক জ্যোতি ধন্ু দষ্ট হইল। 
বোধ হুইল যেন আলোকময় ধূমরাশি এ ধনুর দক্ষিণ প্রান্ত 
হইতে উত্তরপ্রাস্তাভিমুখে ধাবিত হইতেছে । অর্ধ ঘটিকার 
মধ্যেই প্র ধনু দিকৃপরিবর্ভন করিয়া উদ্ধধোভাব ধারণ করিল, 
এবং প্রায় রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে উহা! আকাশের উত্তর- 
পূর্বব দিক্‌ হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিগতিমুখে বিস্তু ত হইয়া পড়িল। 
মধ্যে মধ্যে শ্রী ধনু স্থানে স্থানে ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং 
নগরের কোন স্থানে গৃহদাহ হইলে তছুপরিস্থিত আকাশ 
যেমন রক্তাভ হয়, সেইরূপ, লোহিতবর্ণ আলোকশিখাঁসদকল 
উহার দক্ষিণপশ্চিম প্রান্ত হইতে মধ্যাভিমুখে ধাবিত হইতে 
লাঁগিল। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর দিজ্স- 
গুল যেরূপ আলোকিত থাকে, প্র জ্যোতির্র ধনু দ্বার! 
কতিপয় ঘণ্ট। সমুদায় দৃশ্তমান আকাশই সেইরূপ আলো- 
কিত হইয়াছিল। 

১৮৩৮-৩৯ খৃষ্টানদের শীতকালে লাপ্লাও্ দেশের বসি- 
কপ্‌নামক স্থানে যে মেরুজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলঃ 
তাহা দর্শকগণকর্রক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে । বসিকপের 
উত্তরভাগস্থ আকাশে সচরাঁচর যে কুজ্ঝটিকাঁরাশি বিস্তৃত 
থাকে, তাঁহ! অপরাহু ৪ ও ৮ ঘটিকার মধ্যে প্রথমতঃ সুবর্ণা- 
লোক-দঘবারা রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তাহার পর এ আলোক 


৮৮ চাঁর প্রবন্ধ । 


সপষ্টরূপে প্রকাঁশিত হইয়া! অনত্যুজ্জল গীতবর্ণ ধঙ্গুর আকার 
ধারণ করিল। অনতিদীর্ধকল-মধ্যে তী ধনু স্থানে স্থানে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! পড়িল, এবং তাহার খণ্ডসকল হইতে অসংখ্য 
অশলোকরশ্মি প্রকাশিত হইতে লাঁগিল। এ রশ্মিজাল পর্য্যায়- 
ক্রমে দীর্ঘ ও ভুন্ব হওয়ায় তাহাদিগের জ্যোতিঃ একবার 
অধিক, একবার অন্ন হইতে লাগিল। পরে এসকল রশ্মির 
অধোভাগ অধিকতর উজ্জলতা মন্পন্ন হইক্কা অনেকাংশে বিস্তৃত 
ধন্নুর আকার ধারণ করিল। 

অতঃপর এর জ্যোতি ধন্থু ভির্ধযগ্গতিতে আকাশের উদ্ধ্ণ- 
ভিমুখে উখ্িত হইতে লাগিল। তির্্যগ্গতি-নিবন্ধন উহার 
গাত্রে ক্রমশই অধিকতর ও উজ্জলতর্‌ তরঙ্গমাল। উৎপন্ন হইতে 
লাগিল। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত মেরুজ্যোতিঃ অতি মনো. 
হর জ্যোতির্ময় তরঙ্গমালারূপেই প্রকাশ পাইতে লাঁগিল। 
এই সময়ে উহার জ্যোতি বৃহৎ "বৃহৎ নক্ষত্রের স্তাঁয় বিলক্ষণ 
উজ্জল হইয়া উঠিল, কিরণজাল তীক্ষভাবে বর্ষিত হইতে 
লাগিল, সর্পের ব্যাবর্তনের স্তায় উহার তরঙ্গমাল! ক্রমাগণ্তই 
পার্খপরিবর্তন করিতে লাগিল, এবং উহার অধোভাঁগ লোহিত, 
মধ্যভাগ হরিৎ, ও অবশিষ্ট ভাগ উজ্জল পীতবর্ণে শোভা 
পাইতে লাগিল । পরিশেষে উহার সমুদ্রায় জ্যোতিঃ ক্রমশঃ 
হ্বীসপ্রাপ্ত এবং মনোহর বর্ণনকল তিরোহিত হইতে লাগিল। 

এইরূপ মেরুজ্যোতির তথ্যান্থ্সন্ধান করিবার জন্য ফ্রান্স 
দেশ হইতে একদা কতিপয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উত্তরদেশে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহারা ২০০ দিবসের মধ্যে ১৫৯ 
বার এঁ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিপ্লাছিলেন। তাহার! যেসকল 
স্থান হইতে উহ! অবলোকন করিয়াছিলেন ভৎসমুদায় প্রকৃত 
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মেরুদেশ হইতে অনেকদূর, দক্ষিণে অবস্থিত; সুতরাং তাহার! 
যখন ২০০ দিবসের মধ্যে ১৫০ বার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, তখন প্রকৃত মেরুদেশে যে উহা প্রত্যহই অন্ততঃ 
একবার করিয়া উদ্দিত হয়, তাহা পণ্ডিতের অন্মাঁনদ্বারা 
সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তীহাঁর1 বলেন 
যে, উক্ত দেশে ষাঁগ্নাসিক রাত্রিকলে প্র জ্যোতিঃ প্রত্যেক 
১৪ বা ১৫ ঘণ্ট। অন্তরে উদ্দিত হয় বটে, কিন্তু নকল সময়েই 
তুল্যরূপ আলোক প্রদ হয় না। 

মেরুজ্যৌতির যেরূপ বিব্রণ লিখিত হইল, তাহা হইতে 
সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে প্র জ্যোতিঃ কোন গ্রহ, 
উপগ্রহ, ব1 নক্ষত্র বিশেষ হইতে প্রস্থৃত হয় ন1। যদি গ্রহাঁদি হই- 
তেই উহা। উৎপন্ন না হইল, তবে উহা! যে কিরূপে মেরুদেশের 
ষাঞ্মাসিক রজনীকালে আবিভূ্তি হইর1 কিয়ৎ্পরিমাণে হুর্ষ্যের 
স্তায় কার্য করে, ইহা জানিবার নিমিভ্ত, বোধ হয়, সকল 
হৃদয়েই ব্যগ্রতা উপস্থিত হইতে পারে। বিজ্ঞানশান্ত্রবিৎ 
পঙ্ডিতেরা শ্রী জ্যোতির উৎপত্তিসম্বন্ধে বিবিধ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন; আমরা তৎসঘুদ্বায়ের সারোদ্ধার করিয়া এস্থলে 
প্রকাশ করিতেছি। ইউরোপীর পণ্ডিতের! একবাক্য হইয়! 
স্বীকার করেন যে, উক্ত জ্যোতিঃ সর্বতোভাঁবে তড়িদুৎ্পন্নঃ 
কিন্ত কোথাকার তড়িৎ কিরূপে প্রেরিত হইয়া গিয়া প্র 
.দেশে ওরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, তংসন্বন্ধে তাভাদিগের 
মতের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্ন তা দেখিতে পাওয়া যায় । আমা 
দ্িগের কল্যাণবিধানার্ঘ ঈশ্বর যেসকল অন্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার নিত্য 
সাধন করিতেছেন, তাহার সম্যক তথ্য অবগত হওয়। কাহার: 
সাধ্য? তিনি কৃপা করিয়া যখন আমাদিগকে যে ব্যাঁপারের 


নও চাঁরু প্রবন্ধ। 


যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি প্রদান করেন, আমর! তখন 
তাহা অপেক্ষা একবিন্দুও অধিক বুঝিতে পারি ন!। 


জীব ও উদ্ভিদের সহিত দিবারাত্রের সম্বন্ধ । 


পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই ছুই প্রকাঁর অবস্থা আছে, একটি 
জাগ্রদবস্থা আর একটি সুপ্তাবস্থা। যেসময় শারীরিক ও মান- 
সিক বৃত্তিদমুদ্বায় তেজন্বী থাঁকিয়! জীবগণ পরিশ্রম করে সেই 
সময়ের অবস্থাকে উহাদের জাগ্রদবস্থা, এবং যেসময় শারীরিক 
ও মানিক বৃত্তিসকল দুর্বল হওয়াতে উহার! নিদ্রিত হয় সেই 
সময়ের অবস্থাকে উহাদের স্ুপ্তাবস্থা বলা যায়। এক্ষণে এই 
ছুই অবস্থার সহিত জড়রাঁজ্যের কার্যযগত কিরূপ ব্যবস্থা আছে, 
তাহার আলোচনা করা যাইতেছে 

আমর] দেখিতেছি পৃথিবীতে পর্যযায়ক্রমে যে দিবারাত্র 
উপস্থিত হইতেছে, পরী ছুই অবস্থার সহিত তাহার বিলক্ষণ 
সামঞ্জন্ত আছে। জীবজস্ত যতক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া পরি- 
শ্রম করিতে পারে সেই-সময়ানুসারে দিবামান, এবং যতক্ষণ 
উহাদের বিশ্রামজনিত তৃপ্তিস্ুথ লাভ করা আবশ্তাক তদনুসারে 
বাত্রিমান স্থাপিত হইয়াছে। পরিশ্রম ও বিশ্রামের সহিত. 
দিবা ও রাত্রির সময়গত এইরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়াতেই, 
জীবজন্তদকল নুস্থশরীরে কালযাঁপন করিতেছে । জীবজন্তর 
যেমন এক সময় কার্যের ও আর এক সময় বিশ্রামের নিমিত্ত 
আবশ্তক, উদ্ভিজ্জীতিও সেই নিয়মে আবদ্ধ আছে। দিবা- 


জীব ও উদ্ভিদের সহিত দিবারাত্রের সম্বন্ধ । ৯১ 


ভাগে উদ্ভিজ্জের একরূপ ভাব এবং রাত্রিকালে উহার বিপ- 
বীত আর একপ্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। দিবার 
আলোক ও উত্তাপ এবং রাত্রির ছায়! ও শীতলতা নিয়মিত 
না হইলে উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট হানি জন্মে। যতক্ষণ আলোক ও 
উত্তাপ উহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় এবং যতক্ষণ 
রজনীর নীহারবিন্দু ও ছাঁয় উহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সময়ের অণুমাত্র ন্যুনাতিরেক 
হইলে এই রাজ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, 
ঈশ্বর জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্জের প্রকুতি-অনুসারে দিবা ও রাত্রির 
পরিমাণ স্থাপন করিরাঁছেন। ইহাতে একমাত্র তীহারই যে 
শুভাভি প্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন 
সংশরুই নাই। 

জীবজন্তর পরিশ্রম যেমন আবশ্তক, বিশ্রামও সেইরূপ । 
ইহার সহিত দিবাঁরাত্রের কেমন এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে! 
কএকদও পরিশ্রমের নিমিত্ত আলোকের প্রয়োজন হয়, এবং 
কএকদও্ড বিশ্রীমের জন্য আলোকের অভাঁবও আবশ্তক হইয়! 
থাকে । আলোক ও উহার অভাঁবের যে একটি কালনির্দেশ 
আছে, তাঁহা অতিশয় নিয়মিত। একপদও তাহা অগ্রপশ্চাৎ 
হইবার নহে। কাঁলগত এই নিয়মটি জড়রাঁজ্যে কেমন 
অন্ভুতরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে! দেখ, আমাদিগের অধি- 
ষ্টানভূতা এই পৃথিবী মেরুদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
প্রতিনিয়ত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী শ্রী মেরু- 
দণ্ডের চতুর্দিক একবার পরিভ্রমণ করিলে একটি দিবা! ও একটি 
রাত্রি হয়। ইহাকে পৃথিবীর আহ্বিক গতি বলে। এই দিবা- 
রাত্রের পরিমাণ চৰিবশ ঘণ্টা বা ৬ৎ দৃণ্ড। আমরা এক সমন্ধে 
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সুর্যের আলোক ও আর এক সময়ে রজনীর ছায়া! যে লাভ 
করিতেছি, এই আক্িক গতিই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই 
ভ্রমণক্রিয়াটি এইরূপ নিয়মের অধীন যে, যেপরিমাণে ভ্রমণ 
করিলে পৃথিবীতে যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়] 
আবশ্তক তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং যতক্ষণ এই 
ছুইয়ের অভাব উপযোগী হয় তাহারও কিছুমাত্র ন্যুনাঁতিরেক 
উপস্থিত হয় না। জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্জের সহিত এই ভ্রমণ- 
ক্রিয়ার যে কোন একটি বিশেষ কার্যযকারণসন্বন্ধ আছে তাহাও 
নহে) অথচ যতটুকু ভরম্ণ করিলে দিবার ব্যবস্থা এবং যতটুকু 
ভ্রমণ করিলে রাত্রির ব্যবস্থা স্থাপিত হর, তাহারও কিছুমাত্র 
ব্যত্যয় হইতেছে না। যখন জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্জের সহিত দিবা- 
রাত্রের এইরূপ সম্বন্ধ কোনরূপ ভৌতিক ক্রিরাঁর অধীন নহে, 
তখন সর্বঅষ্টা ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলেরই নিমিত্ত যে এই- 
প্রকার নিয়ম করিয়াছেন, তিনি যে এই পৃথিবীকে জীবজন্তর 
বাসের নিমিত্ই স্থপ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কি আর কোন 
সংশয় থাকে? 

যদি বর্তমান নিয়মের কিছুমাত্র বাত্যর হয়, তাহা! হইলে 
পৃথিবীতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইতে পাঁরে। মনে 
কর, যদি দ্িবামান ও রাত্রিমান বর্তমান অপেক্ষা অধিক 
হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইত। আমর দিবসের মধ্যে হয় ত 
একবার বিশ্রাম করিতাঁম এবং রাত্রির মধ্যেও হয় ত আমা- 
দিগকে পরিশ্রম করিতে হইত । আর ঘদি দিবামান ও রাত্রি- 
মান বর্তমান অপেক্ষা অল্প হইত, তাহা! হইলেও আমাদিগকে 
পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি স্বতত্ত্র নিক্ম করিতে হইত 


ক্ষুধা। ৯৩ 


কিন্ত বর্তমানে দিবারাত্রের যে পরিমাঁণ আছে তাহা আমাদের 
দৈহিক অভাবের সম্পূর্ণ অন্রূপ। জীবজন্তর স্াঁয় উত্ভিজ্ঞ- 
রাঞ্যেও সময়গত এই নিয়ম দেখিতে পাওর যাঁয়। কতক- 
গুলি পুষ্প নিয়মিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে 
মুকুলিত হইবেই হইবে । কোনপ্রকার পুষ্প প্রাতঃকালে - 
ছয়টার সময় কোনটি সাতটার সময় প্রচ্ষটিত হয়, এবং 
কোঁনট] অপরাহ্ণ ছয়টা ও কোনট! সাতটার সময় মুকুলিত 
হয়। ুর্ধ্যকিরণ যে ইহাদের বিকাঁশের কারণ তাহাঁও নহে । 
একটি অন্ধকারময় গৃহে এ এর জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া 
প্রত্যক্ষ কর! হইয়াছে যে, হূর্যের আলোক প্রাপ্ত না হইলেও 
উহাদের পুষ্প নিরমিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে 
মুকুলিত হইয়াছে। 


ক্ষুধ।। 

ক্ষুধা আমাদ্িগের পরম বন্ধু। ইহা জীবনের পাৰক, 
পরিশ্রমের উদ্দীপক, এবং মন্থষ্যের প্রায় সমস্ত মহৎ কার্যের 
প্রধান প্রবর্তক। এই ক্ষুধা প্রধান-পরিচালক-শক্তিন্বরূপে 
আমাদিগের শরীরযন্ত্রকে সতত পরিচালনা করিতেছে। 
এই ক্ষুধাই শ্রমোপজীবি লোঁকসকলকে একত্রিত করিয়া 
অনতিক্রমণীয় পর্বত ও নিবিড় কাঁননের মধ্য দিয়া অতি স্থগম 
পথ, পারাপারগমননিমিত্ত 'অতি-ম্থকৌশল-সম্পন্ন সুদৃঢ় সেতু, 
ত্বরিত গমনাগমনের নিমিত্ত আঁশ্্ধ্য লৌহরত্, এবং বাপনিমিত্ত 
মনোহর অট্রালিকাদি নির্মাণ করিতেছে । ক্ষুধা নাঁবিকস্বরূপ 
হইয়া ছম্পার ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্য দিয় অর্ণবপোঁতনসকল দেশ- 
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দেশাস্তরে চালনা! করিতেছে। ক্ষুধা তন্তবাঁয়ের তন্ত্র, কষকের 
হলে, কুলালের চক্রে, এবং সমস্ত শিল্পকরের যন্ত্রে সততই 
উপবিষ্ট রহিয়াছে । ক্ষুধা সকলকেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মকরণে 
সতত তাড়না! করিতেছে, ক্ষুধাই এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প- 
কর্ম ও সভ্যতার উন্নতিপাঁধন করিতেছে। যদি এই ক্ষুধা না 
থাকিত বা অন্ন অজজ্্ প্রাপ্য ও অনায়াসলভ্য হইত, তাহ হইলে 
কোথায় বা অপুর্ব সুসজ্জিত মনোহর অক্রালিক ও স্থুকৌশল- 
সম্পন্ন স্থুদৃশ্ত বস্ত্র, এবং কোথায় বা বাম্পীর পোত ও শকট 
এবং আশ্চর্ধ্য ঘটিকাযন্্র থাকিত! পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও 
শিল্পকর্ম একবারেই বিলুপ্ত হইত ! মন্ৃষ্য স্বভাবতঃ শ্রমপরা- 
আুখ, সহজে পরশ্রন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিলে 
কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না; শুদ্ধ ক্ষুধাই তাহার মন ও 
ইন্দ্রিয়পকলকে তাড়না! করিয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করে। কি 
ধনী, কি কৃষি, কি শ্রমৌপজীবী, দকলেই অগ্রে ক্ষুধাকে পরি- 
তৃপ্ত করিবার জন্তই পরিশ্রম করে; সেই-পরিশ্রমলন্ধ ফলে 
অগ্রে ক্ষুধার পরিতোষ করিয়া! যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, 
তবে তন্বারা লোকে অপরের পরিশ্রম ক্রয় করে। 

এক ভাবে বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি মাষার্দের যেরূপ পরম বন্ধু, অপর 
ভাবে সেই প্রবৃত্তিই আমাদিগের ভয়ঙ্কর শক্রত্বরূপ;? যেহেতু, 
এই ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইলে, ইহ! প্রবল অগ্নির ন্যায় অতি 
ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও সকল মহত্ব 
এককালে পরিগ্রান করিয়া পরিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট 
করে। ক্ষুধা যেরূপ আমাদিগের মন ও ইন্দ্রিরগণকে মহৎ 
মহৎ কর্ম-করণে তাড়না করে, সেইরূপ ইহা! আবার 
উহবাদ্দিগকে যে কত দুষর্থে প্রবৃত্ত করে তাহার সীমা কর! 


ভাঁরতের প্রাচীন কীন্তি। ৯৫ 


যায় না। কত শত ব্যক্তি এই ক্ষুধার নিমিত্ত অন্টের প্রাণ- 
সংহার ও সর্বস্ব পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে, কত শত ভগ্নপোতস্থ 
পুরুষ ও স্ত্রীলোক ক্ষুধাতে উন্মত্ত হইয়! সঙ্গীদিগের মাংসে 
ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণবধ করি- 
য়াছে, এবং এমত শ্রবণ কর। গিয়াছে যে, কত শত ক্ষুধানলো- 
ন্ন্তা মাতা স্বীর শিশুর মাংদে জঠরাঁনল শীতল করিতে বাধ্য 
হইয়াছে! 


ভারতের প্রাচীন কীন্তি। 


ত্রিংশৎ বৎসর হইল, হিন্দুধর্ম, হিন্দুমাচারব্যবহার, ও হিন্দু- 
গ্রন্থের প্রতি এদেশীয় কৃতবিদ্য লোকের বিদ্বেষভাব ছিল। 
তাহাদিগের চক্ষে এ দেশের ধর্ম, রীতিনীতি, ও গ্রন্থদকল অতি 
হীন বলির বোধ হইত * তাহাদিগের আর্ধ্য পিতৃপুরুষের! 
যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই মন্দ, তাহারা একপ 
বোধ করিতেন। কিন্ত এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে আোত ফিরি- 
য়াছে এরূপ প্রতীতি হইতেছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম, হিন্দুমাচীর- 
বাবহার, ও হিন্দুগ্রস্থের প্রশংসাস্থচক বক্তত1 হইলে, লোকে 
অত্যন্ত উৎসাহ ও সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষে 'এইরূপ পরিবর্তন চলিতেছে বিদেশীয়েরা! পর্য্যস্ত 
জানিতে পারিয়াছেন। ইংরাঁজী ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে লগ্ডন্‌ মহানগরে প্রাচ্যত ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ঘে মহা 
সভা হয়, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূ র্‌ সভাপতিত্বরূপে যে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, “যে জাতি আপনা- 
দিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত, ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া 


৯৬ চারু প্রবন্ধ। 


গৌরব করে না, সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটি 
প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জার্্মেণি দেশ যখন রাজ্য 
সম্বন্ধে অন্ুন্নতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন 
তাহ! তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল 
এবং পুরাঁকাঁল আলোচন! করিয়া ভাবিকালসন্বন্ধে আঁশান্বিত 
হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ 
হইতেছে ।” 

যদি কোন দেশ অতীত মহিমা! লইয়| গৌরব করিতে 
পারে, তাহা ভারতবর্ষ । যেদেশরামায়ণ ও মহাভারতকে 
জন্ম দিয়াছে, সে দেশ কি সাহিত্যবিষরে গৌরব করিতে 
পারে না? রামায়ণের স্তায় প্রাঞ্জল মধুর উচ্চভাবৰ উচ্চ- 
বর্ণনাবিশিষ্ট হিতোপদেশপরিপুর্ণ বীররসপ্রধান কাব্য পৃথি- 
বীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাঁর্শীকি আপনার গ্রন্থসম্বন্ধে 
যে ভ্বিষ্যৎবাণী উক্ত করিরাঁছেন' তাহা! ,নিঃপন্দেহ সার্থক 
হইবে। প্যাবৎ স্থাস্তত্তি গিরয়ো সরিতশ্চ মহীতলে। তাবৎ 
রামায়ণকথা লোকেু প্রচরিষ্যতি* প্যাবৎ গিরি ও নদী 
পৃথিবীতে বর্তমান থাকিবে, তাবৎ বাঁমারণকথ। লোকে শ্রচা- 
রিত থাকিবে*। ভারতবর্ষে বালীকি ত অত্যন্ত আদরপ্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন; ইউববৌপখণ্ডেও এক্ষণে তাহার আদর 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ( মহাভারত নর্দ্দান্ভীরস্থ কবীরবটের 
ন্যায় বিশাল। উক্ত বটবৃক্ষের শাখাঁপকল মৃত্তিকাঁতে পুনরায় 
মূলস্থাপন করিয়া যেমন প্রত্যেকে এক একটা যৃক্ষে পরিণত 
হইয়া কুঞ্জের অভ্যন্তরে কুঞ্জ বিনির্দাণ করিয়াছে, সেইরূপ 
মহাভারতের গল্পের ভিতর গল্প দৃষ্ট হয়। যেমন বহুকুঞ্জী 
_ নিকুঞ্জকারী উল্লিখিত বটদ্রমের সেইসকল কুঞ্নিকুঞ্জে ভ্রমণ 


ভারতের প্রাচীন কীর্তি । ৯৭ 


করিলে শরীর শীতল হয়, তেমনি অমৃতসমাঁন মহাভারতের 
গল্পের ভিতর গল্প পাঠ করিলে প্রাণমন শীতল হয়|) এইসকল 
বিশাল গ্রন্থের প্রণেতাবিগের সহিত অন্ত জাতির গ্রন্থ কর্তী- 
দিগের তুলনা করিলে, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রবামনন্বরূপ জ্ঞান 
হয়। যে ভারতবর্ষ বরাহমিহির, ব্রন্ধ গুপ্ত, আর্য ত্র, তাস্করাঁ- 
চার্ধ্যকে জন্ম দিয়াছে, তাহা কি জ্যোতিষশাস্ত্রে নৈপুণ্যবিষয়ে 
গৌরব করিতে পারে না? আর্ধযভষ্ট বলিয়। গিয়াছেন, প্চলা 
পৃথী স্থিরা ভাঁতি” পৃথিবী সচল কিন্ৃস্থিরের স্তাঁয় প্রকাঁশ 
পাইতেছে*। বিবেচনা করিয়া! দেখ, কোপর্ণিকপের কত- 
দিন পূর্বে আর্যযভট্র এইকথা বলিয়া গিয়াছেন! ভাঙ্করাচার্যঃ 
বলিয়াছেন, “আকষ্টশক্তিশ্চ মহী যত্তয়া প্রক্ষিপ্যতে তংতয়। 
ধার্য্যতে” “পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে; যাহা তাহা 
হইতে উপরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা পুনরায় সে ধারণ করে ।» 
ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ্ভাস্করাচার্ধ্য মাধ্যাকর্ষণের বিষ ও 
অবগত ছিলেন । দশগুণৌত্তর প্রণালী, যাহা সকল গণিত- 
শাস্ত্রের মূল, তাহা, ইউরোপীয়ের! বলেন, আরবদিগের নিকট 
হইতে ভীহাঁর শিক্ষা করিয়াছেন; কিন্ত আরবের! তীাহা- 
দিগের গ্রন্থে বলে যে তাহারা উহা! “হোকম! অল হিন্দু” অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের জ্ঞানীদিগের নিকট শিক্ষ! করিয়াছে। যে ভারত- 
বর্ষ কপিল, কণাঁদ, গৌতম, ব্যাদ প্রসৃতিকে জন্ম দিয়াছে, 
সে ভারতবর্ষ দর্শনবিষয়ে ব্যুৎপত্তিজন্ত কি গৌরব করিতে 
পারে না? গ্রীকদর্শন ভারতবর্ষীয় দর্শনের গ্রতিবিষ্বমাত্র এবং 
জার্মদেন্দর্শন প্রতিবিষ্বের গ্রতিবি্বমাত্র। পিধ্যাগোর্যাস্‌, পিরো, 
ওনেসিক্রিটস্‌ প্রভৃতি গ্রীক দীর্শনিকের! যে ভারতবর্ষ পর্য্যস্ত 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওর়। যায়। 


-৯৮ চারু প্রবন্ধ । 


অনেকে মনে করেন যে ভাঁরতবর্ষায়দিগের পুরাঁণ ও কর্মকা 
অতি হেয় পদার্থ £ কিন্ত লগ্ুন্নগরস্থ প্রাশিয়ার ভূতপুর্বব রাজদূত 
বিখ্যাত সিবালিয়র্‌ বুন্সেন্‌ মহোদয় ভারতব্ধাঁয়দিগের সম্থন্ধে 
বলিয়াছেন, “তাহাঁদিগের কর্মকাণ্ড :ও পুরাঁণরূপ খণি হইতে 
গভীরতম তত্বসকল উদ্ধৃত হইতে পারে ।” চিকিৎসাবিদ্যা ইউ- 
রোগীয়ের আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে, কিন্ত 
আরবের! ভাঁরতবর্ধীয়দিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া. 
ছিল ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়; এমন কি, 
হরীতকী ত্রিফল1 প্রভৃতি ভৈষজ্য দ্রব্যের নাম পর্ধ্যস্ত আরব 
গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলচিকিৎসার বিষয় প্রাচীন ভারত- 
বর্ধীয়ের যে একবারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন না তাহ 
খথেদের এক মন্ত্র হইতে জান! যাইতেছে । “অগ্গুস্তরমম্ৃতং 
অগ্পুভেষজং* “জলেই অমৃত, জলেই ওঁধধ ।” তাহারা 
“হোমিওপ্যাথি, অর্থাৎ সমে-দম/বিধায়ক .চিকিৎসাপ্রণালী 
কিয়ংপরিমাণে অবগত ছিলেন তাহার ও প্রবাণ প্রাপ্ত হও! 
যায়__পবিষস্ত বিষমৌধধং” এই বাক্য তাহার প্রমাণ প্রদান 
করিতেছে; আমর! এই বাক্যটী একটি ইংরাজি হোমিওপেখি 
্রদ্থে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। 

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়ের যে কেবল বিদ্বান্ই ছিলেন এমত 
নভে, তাহারা পরম সাহপিক যৌদ্ধ! ও নাবিকও ছিলেন। যুদ্ধে 
তাহাদিগের অপামান্ত সাহসবিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত গ্রীক 
প্রভৃতি ভিন্নদেশীয়দিগের গ্রস্থও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
প্রাচীন ভাাঁরতবর্ধীয়ের। অনেক দেশও জয় করিয়াছিলেন । 
রঘুবংশে উল্লেখ আছে যে, রঘু রাজ। পারন্ত দেশ জয় করিয়া" 
ছিলেন। কাশ্দীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 


ভারতের প্রাচীন কীত্তি। ৯৯ 


কাশ্মীরের রাজা, ললিতাদিতা তুরস্ক (তুর্কেস্তান,) ব্যাহ্লীক 
: (বাল্ধ,), ভূখ খারা (বৌথারা) প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন। এক সময়ে ভারতবর্ষের অর্ণবপোতসকল নানা 
দেশে গমন করিত। এ বিষয়ে আমর এই প্রস্তাবে. কিঞ্চিং 
বিশেষরূপে বলিতে অভিলাষ করি। শ্তুমাত্রা, যাঁবা, বালী, 
সকোট্রা স্েখতর) প্রভৃতি উপদ্বীপ হিন্দু-উপনিবেশ। বালীতে 
এখনও সহমরণার্দি সামাজিক প্রথা, রামায়ণমহাভার হাদি 
কাবা, এমন কি, সংস্কৃত ছন্দ পর্য্যন্ত, প্রচলিত মাছে। এক্ষণে 
1 যেমন ইংলগ্ডের লোকেরা পকল দেশে ধর্ম ও সভাতা বিস্তার 
। করিতেছেন, তেমনি বৌদ্ধধর্শের প্রাছুর্ভাবের সময় ভারত- 
বর্ষের লোকেরা সমস্ত এশিয়াখণ্ডে, এমন কি, ইউরোপ ও 
আমেরিকা! পর্যন্ত, অধিকতর মফলপ্রযত্বতার সহিত ধর্ম ও 
সভ্যত। প্রচার করিয়াছিলেন। পিংহলের মহাবংশ-নামক 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গরাজকুমার বিজয় সিংহ পিতৃকর্তৃক 
পরিত্যক্ত হওয়াতে পঞ্চশত সহচর সঙ্গে লইয়া! সমুদ্রযাত্র 
করিয়াছিলেন। অর্ণবপোত জলে মগ্ন হওয়াতে তাহারা সিংহল- 
উপকূলে সুদ্রতরঙ্গদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা 
তথাকাঁর আদিম নিবাসীদিগ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া তথায় 
রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন । বিজয়ের বংশাঁবলী এ দ্বীপে 
ইংরাঁজাঁধিকারপর্যযস্ত রাজত্ব করিয়াছিল। তাহার বংশীয় 
উপাধি *সিংহ” হুইতে প্র দ্বীপের বর্তমান নাম সমুদ্ভূত 
হইয়াছে। তিনি যখন সমুদ্রতর্বদ্বারা সিংহলের উপকূলে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন উপকূলের তারবর্ণ বাঁলুকার 
উপর তাহার হস্ত স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া! সেই 
অবধি প্র দ্বীপের অন্তর নাম তামা” হইল। এই 


১০৩ চার প্রবন্ধ । 


“তাত্রপাঁণি” শব্ধ হইতে রোমকদিগের প্ট্যাপ্রোবেন্” শক 
উৎপন্ন হইয়াছে। সিধহলের ভূতপূর্রব গবর্ণর সর্‌ ইমর্সন্‌ 
টেনেণ্ট, স্বপ্রণীত সিংহলবিবরণে পত্রী উপদ্বীপের বাঙ্গালি- 
বিজেতাদ্দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ান্ননামক 
চীনদেশীয় পর্য্যটক তাহার ত্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, তাহার সময়ে তাত্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটি বন্দর ও 
হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী নাবিকদদিগের অর্ণবপোতাঁরোহণের 
একটি প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীরেরা যে কেবল 
এশিরাখণ্ডের সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন এমন নহে, 
তাহার? আফ্রিকা, ইউরোপ, এমন কি, আমেরিক! পর্য্স্ত, 
গমনাগমন করিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কাণ্ডেন্‌ স্পীক্‌, যিনি নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি তীহাঁর ভ্রমণের প্রাত্যহিক 
বিবরণে লিখিয়াছেন যে পদ্পুব্লাণে উল্লিখিত কাঁলীনদী, 
যাহার সহিত এশিয়াটিক রিসার্চ, গ্রন্থে কর্ণেল, উইল.ফোর্ড, 
সাহেব নীলনদীর একত্ব প্রতিপার্ন করিয়াছেন, তাহার উৎ- 
পত্তিস্থানের যেরূপ বিবরণ উল্লিখিত পুরাণে আছে তাহার 
সহিত নীলনদীর উৎপত্তিস্থানের বিলক্ষণ একতা আছে। 
প্রাচীন মিশরদেশের ধর্মের সহিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক 
ধর্মের যেরূপ প্রক্য তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, মিশর- 
দেশে হিন্দুজাঁতির গমনাঁগমন ছিল। উল্লিখিত প্রক্য এরূপ 
নিকটতর যে নেপৌলিয়নের যুদ্ধের সময় যেসকল সিপাহী 
এতদেশ হইতে মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার! তথাকার 
প্রাচীন মন্দিরের দেবদেবীদকল আপনাদিগের দেশের দেব- 
দেবী মনে করিয়! তাহাদিগকে পুজ্ধা! করিয়াছিল। নোনস্‌ 


ভারতের প্রাচীন কীত্তি ১০১ 


নামক মিশরদেশজাত গ্রীক কবি বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্টাবের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুপোতনকল মিশরে ও অন্ান্ত 
দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। এখনও গুর্জরপ্রদেশের 
হিন্দুবণিকের! আক্রিকার পুর্ধভাগে সংস্থিত জাঞ্জি«:র্‌ প্রভৃতি 
নগরে বাণিজ্যার্থ গমন ক।রঘ্া! থাকে । রোনক প্রাকৃতিক-. 
ইতিবৃত্ববেত্ত। প্লিনি বলেন বে, গ্রীষ্টান্দের প্রারস্তের যাঁইট 
বৎসর পুর্বে কতকগুলি হিন্দু নাবিকের জাহাজ জলমগ্ন হও- 
যাতে তাহারা জার্ম্মেণির উপকূলে আপিরা উঠে। তাহার। 
তথা হইতে সেই দেশের এক জন রাজা কর্তৃক গল, অর্থাৎ 
ফ্রান্সের মিটেলস্‌্নামক রোমান্‌ শীসনকর্তীর নিকট প্রেরিত 
হয়। তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে রোম মহানগরে 
প্রেরণ করেন। ইহা অতি আশ্চর্য কথ।! এইসকল পরম 
উদ্যমশীল সাহপী হিন্দনাঁবিক জার্্েন্‌ সাগরে কিপ্রকারে 
উপনীত হইয়াছিল? ইহারা কি উত্তমাশ। অন্তরীপ এবং 
আট্লান্টিক মহাসাগর দিয়া অথব। ভারত মহাসাগর, 
প্রশান্ত মহাসমুদ্র, ও উত্তর মহাপমুদ্র দিয়া তথায় উপনীত 
হইয়াছিল? যাহা হউক, ইহারা কলম্বম্‌ অথবা! বাস্‌্কোঁডি- 
গামীকে জিতিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পণ্ডিতব্র 
রাজেন্ত্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে 
বৌদ্ধধন্ম নরওয়ে দেশে প্রচারিত হইঘ়াছিল। তিনি নারও 
বলেন যে, এক সমরে ইউরোপে রুদ্রের উপাদন! প্রচলিত 
ছিল। রট.লেওডও রটার্ডেম্‌। র্যাটিস্বন্‌ প্রভৃতি নগরের নাম 
তাহার প্রমাণস্বরূপ। স্কটলগ্ডের হাইলেও প্রদেশ যখন 
অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তথায় ব্যালট্যান্‌- 
নামক এক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। যাহার! এ ক্রিয়া করিতঃ 


১৪২ চারু প্রবন্ধ । 


তাহারা একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়] প্রজ্লিত অগ্নির উপর নব- 
নীত ও গোধৃম প্রভৃতি শন্ত নিক্ষেপপুর্বক “আমাকে অশ্ব 
দেও, আমাকে ধন দেও” ইত্যাদিরূপ প্রার্থনা করিত। এই 
ক্রিয়া অবিকল খখ্বেদোক্ত হোম। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে 
যে, খণ্থেদের ধর্ম তথায় এক সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রায় 
সাত বৎসর হইল ম্যাকৃমিলন্স, ম্যাগ্যাজীন্‌ নামক ইংলগের 
সাময়িক পত্রিকায় “পিরুদেশের আধ্যগণ” এই শিরস্ক একটি 
প্রস্তাব প্রকাশিত হয় 3 সেই প্রস্তানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
ভারতবর্ধীয় আর্যেরা আমেরিকার অন্তর্বর্তী পিরুদেশ পর্য্স্ত 
গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনরেবল পীবেল্ম নামক 
ইউনাইটেড ই্রেটস্‌ দেশের একজন অতি সন্্ান্ত ব্যক্তি 
মধ্য-আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতি 
গ্রথচীনকালে তথায় ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যদিগের গমনাগমন 
ছিল। সম্প্রতি একটা চীন গ্রন্থে দষ্ট হইয়াছে যে, কতকগুলি 
বৌদ্ধ প্রচারক আমেরিকায় গমন করিয়াছিল। 

হে পাঠকবর্ণ! ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা আলোচনা 
করিতে বিলক্ষণ সুখ আছে বটে, কিন্ত কোন্‌ কালে আমর! 
'ম্বত ভক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে সর্বদা হস্ত আত্বাণ করিলে কি 
হইবে? এক্ষণে কাঁজ চাঁই। ইংরাঁজ বণিকের! স্বদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে এক টুপি ও এক বেত্রদণ্ডমাত্র লইয়া আইসে এবং 
এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া শ্বদেশে প্রতিগমন 
করে, আর আমর! ভারতের ওরসজাত সন্তান হইয়াঁও তাহা. 
দিগের কাধ্য দর্শনপূর্বক কেবল স্তস্তিতভাবে বসিয়। থাকি, 
কি দ্বঃখের বিষয় | ! 


আন্দামানদ্বীপবাসিগণের বৃত্তান্ত । 


বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণপূর্বে আন্দামান-নামক কতিপয় 
দ্বীপ আছে । এ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যে 
আবৃত। তথাকার অধিবাঁপীর| নিতান্ত মুর্খ ও অসভ্য, এই- 
জন্য এতদিন তাহারা! সভ্যপমাজে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত 
ছিল। এক্ষণে পোদ বেয়ার নামক দ্বীপটী অপরাগীদিগের 
নির্বাপনভূমিরপে নি! ই আছে। উহা আন্দামান দ্বীপের 
ঠিক দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত। এই স্ত্রে আন্দামানঘ্বীপবাসী- 
দিগের রীতিচরিত্র কিয়দংশে অবগত হওয়া যায়। সাধা- 
রণতঃ প্র অসভ্য জাতির নাম আন্দামানী। উহাদের বাহ 
আকার অতি কদধ্য ও ভীষণ, দেখিলে কোন আগন্তক 
লোকের নিশ্চয়ই দ্বণী ও ভয় উপস্থিত হয়। উহার এক 
সময়ে নরমাংসাশী রাক্ষস পললিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ভন্নিবন্ধন 
কেহই সাহস করিয়! এ দ্বীপে পদার্পণ করিত না; অধিক কি, 
সামুদ্রিক নাবিকেরাও এ স্থানটা দুরে রাখিয়া যাঁতীয়াঁত 
করিত। কিন্তু আন্বীমানবাপীর! যে নরমাংসাশী নয় এক্ষণে 
তাহ! সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। উহাদের বাঁসগৃহ যৎ- 
সমান্য কুটারমাত্র। উহা তালপত্রে প্রস্তত হয়। এ 
পর্ণকুটারের চতুর্দিকে ভক্ষ্য পশুপক্ষী ও মৎস্যের অস্থি এবং 
শহ্কসকল ্তুপাঁকার থাকে। যখন এ সমন্তের পুতিগন্ধ 
অতিশয় অসহনীয় হইয়া! উঠে, তথন উহাঁরা বাসগৃহ স্থানান্ত- 
রিত করে। 

আন্দামানীরা কিছু খর্ধাকার, কিন্তু প্রায় সর্বদাই 
উলঙ্গ থাকে) কখন কখন ব! বৃক্ষের বন্ধল লইয়া! মস্তক, 
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গ্রীবা, ও কটিদেশ বন্ধন করে। ইহার স্বয়ং দ্িগম্বর এই 
জন্য অন্যজাতীয় কোন ব্যক্তির পরিচ্ছদ দেখিলে অত্যন্ত 
স্বণ! ও হাস্ত করিয়া! থাকে । কিন্তু ইহাদের স্ত্রীজাতি উলঙ্গ 
থাকে না। তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত উংকৃ্ট । তাহার! 
বৃক্ষের সুক্ষ স্ক্মম বন্ধল পরিধান করে। প্র বন্কলের সুত্রনকল 
আজান্গলম্বমান হইয়া চন্দ্রাতপের ধারের স্তায় অপূর্ব শ্রী 
ধারণ স্টুরিয়া থাকে । তাহাদের অলঙ্কারের মধ্যে গলদেশে 
অস্থিমাঁল্য ও পৃষ্ঠে লম্বিত বন্ধল। এইজাতীয্ব স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়েই রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ গুত্রবর্ণ মৃত্তিকাঁর দ্বারা অঙ্গরাঁগ 
করির! থাকে । প্র মৃত্তিকা লৌহথনি হইতে উদ্ধৃত, উহা 
অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়। আন্দামানবাঁসীর1 উহা বসার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা অঙ্গরাগ রচনা! করিষা থাকে । 
উহাদের মস্তক সততই মুণ্ডিত, কিন্তু মস্তকের মধ্যভাগ 
হইতে শ্রীবাদদেশ পধ্যন্ত রেখাকাঁর কতকগুলি কেশ রক্ষিত 
হয়। তীক্ষধার প্রস্তরখণ্ড কিংবা ভগ্ন কাঁচ উহাদের কেশ- 
চ্ছেদন করিবার অস্ত্র। পুরুষের! শ্মশ্রুবিহীন; এমন কি, 
জধুগলেও কেশ রক্ষা করে না। আন্দামান দ্বীপে এত অধিক 
দ্ংশমশকের উপদ্রব যে কেশবিহীন ন। হইলে এ্রসমস্ত কীট 
সতত মন্ুুষ্যশরীরে গিয়া বাপ করে। আন্দামানীদিগের 
সর্বশরীরে বিচিত্র উদ্বী। অষ্টম বৎসর বয়ংক্রম হইলেই 
উহার! সর্বাঙ্গ উন্বী-দ্বারা চিত্রিত করিয়া! থাকে । এই উক্তী- 
গ্রহণের প্রক্রিয়া অতি নিষ্ঠর। তীক্ষ প্রস্তরখণ কিংবা ভগ্ 
কাচ দ্বারা গাত্রের ত্বক্‌ প্রা এক বুরুল বিদ্ধ করিতে হয় এবং 
ভন্বারাই দেহের অপূর্ব শ্রীসাধন হইয়া থাকে) কিন্তু উহীরা 
বহ্মদেশীয়দিগের ন্যায় সর্ধাঙ্গে মূত্তি অঙ্কিত করে না। উদ্কী- 


আন্দীমীনদ্বীপবাঁসিগণের বৃত্তান্ত । ১৪৫ 


গ্রহণ-কালে উহাদের "দেহ হইতে অধিকপরিমাঁণে রক্ত 
নিঃস্যত হয, কিন্তু উহার! প্র বক্তপাতে ভ্রক্ষেপও করে ন]। 
সর্বাঙ্গ চিত্রিত হইলে পর উহাদের বিবাহে অধিকার জন্মে। 
কিন্ত যতদিন না প্রতিপালনে সক্ষম হয়, ততদিন উহার! 
বিবাহ করে না। উহাদের মধ্যে অধিবেদন সর্বতোভাবে 
নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃ- 
ক্রম হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের নিয়ম ও প্রণালী অতি 
সামান্ত। ঃ 

বিবাহিতা স্ত্রী ভর্তৃগৃহে উপস্থিত হইয়া! দৈনর্দিন কার্যে 
ব্যাপৃত হয়। এীদমন্ত গাহুন্থ্য কার্য শ্রমসাধ্য হইলেও 
তাহারা সন্তষ্টচিত্তে তাহ! সম্পাদন করিয়া থাকে। পর্ণকুটীর- 
নিক্মীণ ও গৃহের অবান্তর সমস্ত কাঁধ্য তাহাদ্বিগকেই সম্পন্ন 
করিতে হয়। তাহারা শন্ুকীর্দি জলজন্ত সংগ্রহ করিবার জন্য 
দলবদ্ধ হইয়া) প্রতিদিবসই সুদ্রতীরে গমন করে। পরে 
গৃহে প্রত্যাগমনপুর্বক সংগৃহীত শন্বক এবং মৃগয়ালব্ বন্ত 
পশুমাংস রন্ধন করিয়া থাকে । কামিনীগণ প্রসবাস্তে শিশু- 
সন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে ন্নান করাইয়। পরে অগ্নিশিখায় 
উত্তপ্ত করে। এই নিয়ম তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় আদৃত, 
কারণ শীতোত্বাপাঁদিসহিষুতা যৌবনে অতিমাত্র বলাধানের 
কারণ হয় ইহাই তাহাদ্িগের বিশ্বাস। তাহাদের পুত্রবাঁৎ 
সল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শ্ত্রীলোকেরা শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া 
এতদেশীয় নাগপুরের পার্বত্জাতির স্তায় সতত বিচরণ 
করে। আন্দামানীদিগের মধ্যে নামকরণপ্রথা প্রচলিত 
আছে। তাহার! বংশের এক ব্যক্তির নাঁম ধরিয়া পুভ্রকন্তার 
নাম রাখে। তাহাদের বালকবালিকার1 জলে ও জঙ্গলে সর্ব! 
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বিচব্নণ করিয়] থাকে, তক্জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই অকালমৃত্যু 
সহা করিতে হয় ; এমন কি, আন্দীমানীদিগের মধো ছুই বা 
তিনটির অধিক সন্তান কাহার৪ জীবত থাকে না। ফলতঃ 
উহাদের মধো কেহই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী নহে। অনেকেই 
ত্রিশ বা পর়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাঁয়। উহাদের দেশ 
অত্যান্ত জঙ্গলময়, উহারা নিরবচ্ছিন্ন তথায় বাপ করিয়া ভয়া- 
নক জরে সতত আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুর্যের প্রথর 
কিরণ ও সামুদ্রিক তীর বাধু উহাদিগের শরীর ত্বরায় 
জীর্ণণীর্ণ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে জর ও উদরের গীড়া 
অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু উৎকট গীড়ার সময়েও আন্দা- 
মানীরা কদাঁচ কোনরূপ ওঁধধ সেবন করে না। তাহাল্প! 
কেবল রক্তব্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাকেই গ্রধান ওঁষধ 
বলিয়া মনে করে, স্থৃতরাং অকালমৃত্যু তাহাঁদের মধ্যে প্রায়ই 
বিচরণ করিয়া থাঁকে। এই-অকালমৃত্যা-জন্ত তাহাদ্িগের 
সংখ্যাও বিরল। মৃত্যুর পর আন্দামানবাপীরা মৃত দেহ 
মৃত্িকামধ্যে সমাধি কক্ষিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু 
হইলে তাহার আশত্ীয়গণ মৃত দেহ পত্রীবৃত করিয়। বুক্ষত্বকের 
সুক্ম সুক্ষ সৃত্র দিয়া বন্ধন করে। পরে একহম্তপ্রমাণ গর্ত 
থননপূর্র্বক শবকে উপধেশন করাইয়া পূর্বান্তে রক্ষা করে। 
অন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা এ দেহ প্রোথিত করিয়! তছু 
পরি বারিপুর্ণ একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস 
এই যে, প্রেতাত্মা রজনীতে খী জল পাঁন করিয়া পিপাসাশাস্তি 
করিয়। থাকে । আন্দামানীদের মধ্যে দি কোন মগুলাধিপতির 
মৃত্যু ঘটে, তাহা! হইলে তাহার সমাধির .উপর পুষ্পমালা ও 
প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন করা হন এবং তাহার দ্বেহ সমাধি করি- 


আশন্দামানদ্বীপবাসিগণের বৃত্তীত্ত। ১০৭ 


বাঁর আগ্রে সকলে সমবেত হইয়। তাহার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ কৰিয়! থাকে । আন্দামানবাপীর1 শ্বশানস্থানে বাস 
করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, কারণ ইহার! প্রেতযোনিকে 
অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু কোন ভিন্নজাতীয় লোকের মৃত্যু 
হইলে, তাহার মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর! হয় এবং তাহার 
প্রেতযোনিকেও ইহারা ভয় করে না। এই অসভ্য জাঁতি 
ধর্মশূন্ নহে। ইহারা প্রতিপদের দিন চন্দ্রকল! দর্শন করিয়। 
তাহাকে আবাহনপূর্ব্বক নৃত্যগীত করিয়! থাকে । 
আন্বামানঘ্বীপে শন্তোৎপাদনের রীতি নাই। অধিবাপী- 
দিগের মৃগয়ালন্ধ গণ্ডার, সমুদ্রের মত্ত, কৃর্ম, ও শশ্বকাদি 
জীঞ্জ, এবং ফলমূল প্রধান উপজীবিকা। বন্য জন্তর মধ্যে 
বরাহমাংসকে তাহারা অতিশয় প্রীতি প্রদ বোধ করে। শীত- 
কালই মুগয়ার প্রশস্ত কাল। তাহারা মৃগয়াকালে ধনুর্বাণ 
ব্যবহার করিয়া থাকে । শুরু পক্ষে মত্ন্তকচ্ছপ প্রভৃতি জলজস্ত- 
সকল অধিকপরিমাণে ধৃত হয়; কিন্ত আন্দামালীর1 তৎসমুদায় 
শুষ্ক বা লবণমিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য 
কিছুই সঞ্চয় করে ন।। এই জাতি সম্তরণে বিলক্ষণ পটু । ইহারা 
জাল বা টাটা দ্বার! মত্ত ধরিয়া থাঁকে, এবং সমুক্রোপরি বিচ- 
রণ করিবার.নিমিত্ব শালতী বা ডোঙ্গ। ব্যবহার করে। মহ্স্ত 
ধরিবার প্রণালীও ইহাদের অতি সহজ। ইহার! শালতী ব 
ডোঙ্গায় আরোহণ করিয্া। লৌহফলকযুক্ত টাট! লক্ষ্যের উপর 
নিক্ষেপ করে। পরে লক্ষ্য বিদ্ধ হইবামাত্র &ঁ লৌহফলক 
ংশদও হইতে পৃথক্‌ হইয়! যাঁয়, কিন্তু লৌহুফলকের সহিত 
একটা সুদীর্ঘ সুত্র মংঘুক্ত থাকাতে বিদ্ধ মংস্ত সহজেই গৃহীত 
হয়। ইহারা এই কার্যে এমনি সুদক্ষ যে ইহাদিগের লক্ষ্য 


১৮ চারু প্রবস্থা। 


প্রীকসই ব্যর্থ হয় না। এতত্বাতীতত মধুক্রম ভগ্ন করিবার কালে 
এই অসভ্যদিগেক্র বিশেষ কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রজ্বলিত 
অগ্নি দ্বারা মধুষক্ষিকাঁদিগের প্রাণ নষ্ট করে না। প্রথমতঃ 
সকলে একপ্রকখর উদ্ভিজ্জ চর্বণ করে। পরে তাহাঁর রস মুখ- 
মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফুৎ্কারদ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ 
করিয়া থাকে । প্র উদ্ভিদ্-রসের মাঁদকতাঁশক্তি আছে । মধু 
মক্ষিকাগণ তৎপ্রভাঁবে উন্মত্ত হইয়1 উডভিয্া যাঁয়। ইত্যবসরে 
প্রজাতীয়েরা সহজে মধুক্রমভঙ্গ ও মধুসংগ্রহ করে। উহার! 
কি পশুমাংস, কি মত্ত, কি ফলমূল, সমস্ত ভ্রব্যই অগ্নিতে 
দগ্ধ করিয়া কিংবা পাঁক করিয়। ভোজন করে। অপক বা 
অগ্িংস্কারব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করে না। ৮ 

আন্দীমীনবাসীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণ- 
শক্তি বিলক্ষণ আছে। ভিন্নদেশবাসীর! তাহাদিগকে যে নামে 
আহ্বান করির] থকে তাহার! তাই! কিছুতেই বিস্থৃত হয় না। 
বছ দিবসের পর যদি কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, 
তাহা হইলে তাঁহার! আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়া থাঁকে। শক্রর 
সহিত সম্মিলন হইলেও এই রীতি অনুস্থত হয়। 

নৃত্য ও সঙ্গীত তাঁহাদিগের অতিশর আঁদরণীয়। তাহা 
দের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শবে: শ্বল্পতা-নিব- 
হ্ধন এঁ ভাষা -বিদেশীয় ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না। 
বিশেষতঃ, ভাষার মধ্যে সংখ্যাবাঁচক শব্দ না থাকায় তাহা 
দিগের গণনীয় বস্তর সংখ্যা কোঁনরূপেই বুঝা যায় ন1। প্র ভাষা 
. তাহাদিগের শ্বজাতীয়ের মধ্যেও আবার এত বিভিন্ন যে পূর্বব- 
আন্দামানবাসীর1 দক্ষিণ-আন্দামানের কথা বুঝিতে পারে 
না। লেখা তাহাঁদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অন্ত 


ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি। ১৭৯ 


্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমতরূুত ও বিস্মিত হয়, এবং 
লপিদ্বার। ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়! অন্ঠের 
লেখা দর্শনে হাম্ত করিয়া থাকে । 





ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি । 


ঈশ্বর এই জগতের কোন্‌ স্থানে কিং উপায়ে কি কার্ধ্য 
দাধন করিতেছেন তাহ! আমাদিগের মধ্যে যিনি যেপরি- 
মাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইপরিমধণে তিনি সুখী, 
সেইপরিমাণে তিনি জ্ঞানী, এবং সেইপরিমাণে তিনি 
জীবিত । যিনি জগতের নিত্য কার্য্যের মধ্যে তীহর ভাব ও 
হস্তচালনার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, 
তাহার জীবনের মূল্য অতি অল্প, তাহার জীবন ফলতঃ একটি 
অন্ধবেগবিশিষ্ট ষন্ত্রবৎ | 

বোধ হয় আমাদিগের 'মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, 
সমুদ্র ও নদীতে নূতন নৃন্তন দ্বীপসমুদ্ায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ 
জলের উপরিভাগ হইতে এত উচ্চ হুইয়া উঠে যে জল পরে 
যতদূর স্ফীত হউক না কেন, কোনমতেই তাহাদিগের উপরি- 
ভাগ সিক্ত করিতে পারে না। শুদ্ধ দ্বীপাদ্দিরই যে এইরূপ 
আত্যন্তরিক উন্নতি হইতেছে এমত নহে, প্রত্যুত পর্বত, 
সমভূমি, গুহা, ও নদীতল প্রভৃতি সমুদায় স্থ্ানই উত্ভিদাদির় 
স্তায় নির্দিষ্ট সীম! পর্য্যন্ত স্ফীত হুইয়। উঠিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য 
সাধন করিতেছে । কি উপায়ে ও কি নিরমে ঈশ্বর এই 
বিশাল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তাহা পর্যবেক্ষণ 
করিলে, এমন লোক নাই ধাহার হৃদয় বিল্ময় ও আনন্দে 
যুগপৎ প্লাবিত না হয়! 

১৩ 


১১৪ চারু প্রবন্ধ । 


এক উপাঁয় দ্বার সহজ ব্যাপার সাধন করা ঈশ্বরের 
কার্য্ের একটি বিশেষ ও প্রধান রীতি । পৃথিবীর তৃভাগ যে 
উন্নত হইতেছে, স্ুর্য্যের তাঁপ, জল ও বাধুর গুরুত্ব, এবং পৃথি- 
বীর আবর্তনবেগ প্রভৃতি কয়েকটি নৈসর্গিক ব্যাপার তাহার 
উপায়। এই কয়েকটি দৃশ্ততঃ সাঁমান্ত উপায়কে অন্ত্স্বরূপ 
করিয়া ঈশ্বর কত স্থানে যে কতপ্রকার নির্মাণ ও পতন 
সংসাধন করিতেছেন তাহা নির্দেশ করা কাহার সাধ্য ? 
ভূভাগের অন্যান্যস্থানাপেক্ষা সমুদ্র ও নদীর গর্ভস্থ দ্বীপ ও 
চরের উন্নতি অধিকতর দ্রুতবেগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে 
বলিয়া, তাহার তথ্যালোচনাই, বৌধ হয়, সর্বাপেক্ষা! সহজ ; 
অতএব আমর! অন্যান্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়। শুদ্ধ দ্বীপা- 
দির বুদ্ধি লইক্বাই আলোচনায় প্রবৃত্ব হইলাম। তাহ! হইলে, 
প্রস্তাবিত বিষয়টির সমুদায় অংশই আমাদিগের নিকট পরি" 
স্কৃত রূপ ধারণ করিবে। ১ 

জলের আোত যে স্থান দিয়! মন্দ মন্দ ভাবে গমন করে, 
সেই স্থানে যে তদানীত বালুকা ও কঙ্করাদি আপন আপন 
গুরুত্ব বশতঃ অধস্থ হইয় ক্রমে জ্বলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত 
রাশি হইয়া পড়ে, ইহা না বলিলেও সহজে সকলেই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন। কিন্তু কিছুদিন অস্তে প্র. মৃত্তিকাঁরাশি কি. 
প্রকারে জলের উপরিতম ভাগ হইতেও উচ্চতর হইয়া! উঠিয়! 
মনুষ্য, ইতর প্রাণী, ও বৃক্ষগুন্নাদির আবাসভূমি হইয়া উঠে 
তাহাই--সেই রহস্তজনক ব্যাপারই, আঁমাদিগের আলোচ্য 
বিষয়। বালুকাদি সংগৃহীত হইয়া! যে মৃত্তিকারাশি প্রস্তত 
ভয়, ভাট! বা বর্ষাখতুর অন্তর্ধান বশতঃ জলের উপরিভাগ 
যখন তাহার নিক্নভাগে অবতরণ করে; তখন তাহার শিখর, 


ভৃভাগের আত্যন্তরিক উন্নতি। ১১১ 


দেশ হইতে জলকণীসকল হূর্য্যতাঁপে বাম্পীভূত হইয় উর্ধগামী 
হয়। এইরূপে জলকণাসকল যতই উর্ধগামী হইতে থাকে, 
মৃত্তিকার আভ্যন্তরিক ছিদ্রসকল ততই শুষ্ভগর্ভ হইয়৷ পড়ে । 
এ দিকে নিয়স্থ জলীয়াশসকল বহিঃস্থ বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা 
পিষ্ট হইয়া উর্ধে গমন করিয়া এসকল শৃন্তগর্ভ ছিদ্র পুর্ণ 
করিতৈ থাকে । বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়। নিয়স্থ জল যে 
কিরূপে উ্ধগামী হয়, তাহা সামান্ত পিচ্কারীর কার্ধ্যকারি- 
ভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে 
পারে। একটি পাব্রস্থ জলের মধ্যে পিচ্কারীর অগ্রভাগ 
নিমগ্ন করিয়া যদি তাহার শলাকাটি টানিয়া উপরে উঠান 
যায়, তাহা হইলে পিচ্কারীর মধ্যে জল উঠিয়া সমুদায় শূন্য 
স্থান পূর্ণ করে। পিচ্কারীর চতুর্দিক্স্ছ জল, উপরিস্থ বাযু 
দ্বার পিষ্ট হয় বলিয়াই, উর্ধে উঠিয়া তাহার অভ্যত্তরস্থ শূন্য 
স্থান পূর্ণ করে। দ্বীপাদিপ্ণ বহিঃস্থ জলরাশিও এ্রূপে বাহ 
বাষু দ্বার! পিষ্ট হইয়া উর্ধগামী হয়, এবং তাহাতেই তাহা- 
দিগের উপরিভাগস্থ ছিদ্রসকল নিয়ত কৃুর্য্যতাপে শুন্তগর্ড 
হইয়াও পূর্ণগর্ভ হইতে থাকে । দ্বীপাদির সমুদায় আয়তন 
মধ্যে যে এইক্ূপে বহিঃস্থ জলের সার্বক্ষণিক আগমন হইতে 
থাকে, ইহাই তাহাদিগের বৃদ্ধির এক প্রধান উপায়। কারণ, 
জল যথন বাম্পাকার ধারণ করিয়! উর্ধে উখিত হয়, তখন 
তাহার সহিত যেসমুদায় পদার্থ মিশ্রিত ছিল তৎসমুদায় 
পৃথক্‌ হইয়া পড়ে, এবং, বায় অপেক্ষা তাহাদিগের ভার অধিক 
বলিয়া, নিয়েই থাকিয়া যায়। প্রীসকল পদার্থ. দ্বীপাঁদির 
শিখরদেশস্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এইনিমিত্ত 
দ্বীপাদির কলেবর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


১১২ চাক প্রবন্থ। 


জলের গুরুত্বও দ্বীপাদির উন্নতিবিষয়ে বিস্তর পোষকতা 
করে। যদি কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন শিখিলাণু বসন্তকে জলের 
মধ্যে নিসপ্র করিয়া রাখ! যায়, তাহা! হইলে জল আপন 
গুরুত্ব বশতঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে 
বে কিঞ্চিৎ স্ীত করিয়া তুলে, ইহা, বোধ হয়, সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেইরূপ, জোয়ার বা বর্ষার সময়ে 
দ্বীপার্দি খন চতুর্দিকৃস্থ জলের মধ্যে নিমগ্নগ্রায় হয়, তখন 
জল ভাহাদিগের অভ্যন্তরে বেগে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগকে 
উদ্ধাধোভাবে কিঞ্চিৎ স্ফীত্ত করিয়া উঠায়। জোয়ার 
ব! বর্ষার অবসানে জল যখন অধোমুখ হইয়া নিয়গামী হয়, 
তখন দ্বীপাদিও অনেকপরিমাঁণে গুফতাপ্রাণ্ত হয় বটে, 
কিন্ত তন্নিবন্ধন তাহাদিগের স্ফীতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় ন1। 
কারণ, তাহাদিগের অভ্যন্তরভাগের সহিত জলম্থ বিবিধ 
পদার্থ মিনিত হওয়ায়, তাহাদের' আয়তনের যে দৃঢ়তর বৃদ্ধি 
হইয়াছিল, তাহ1 জলের বহির্গমনে কোনমতেই ক্ষয় হইতে 
পারে না। অপরস্ত, জলপ্রবেশবশতঃ স্ফীত হইবার সময় 
মৃত্তিকার দানাসকল যেরূপ পরম্পরাবলম্বনভাঁবে সন্গিবেশিত 
হইয়াছিল, জলের অপসরণ বশতঃ কিরূপে তাহার! অন্ঃভাৰ 
ধারণ করিবে? স্মতরাং জোয়ার বা বর্ধার সময় হ্বীপার্দি-ষতদুর 
স্ফীত হয়, তাহার অবসানে আপন গুরুত্ব নিবন্ধন কুঞ্চিত হয় 
বটে, কিন্তু ঠিক্‌ ততদূর হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক 
জোকার ব। বর্ষ। দ্বার! ত্বীপাদির অল্প অল্প করিয়া খৃদ্ধি সংসাঁ 
ধিত হয়। ্‌ 

দ্বীপাদির মৃত্তিক1 প্রথমতঃ এরূপ বালুকাময় থাকে ফে, 
তাহাতে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না, জীবগণ বাস করিতে 


ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি। ১১৩ 


পারে না, শী দ্বীপাদিকে তখন একগ্রকাঁর মরুভূমি বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, 
তিনি যেসন পূর্বোক্তপ্রকারে দ্বীপাদির আয়তন বৃদ্ধি করিয়! 
দেন, তেমনি বালুকাঁর সহিত বিবিধজাতীয় পদার্থ আনিয়! 
মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই সুদৃঢ় মৃি- 
কায় পরিণত করেন! এইরূপে নৃতন দ্বীপ কিছুদিনের মধ্যেই 
তাহার বাহাপরিহিত কন্ক'শ মরুবেশ পরিত্যাগপুর্বক হরিদর্ণ- 
ভূণলতা-ও-প্রাণিপুঞ্জ-শোভিত মনোহর বেশ ধারণ করিয়। 
পিতার জয়ঘোঁষণ1 করিতে থাকে । 

যেসকল উপায় দ্বারা ঈশ্বর আ'মাঁদিগের প্রস্তাবিত ব্যাঁপাঁর 
সম্পাদন করিতেছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীর আবর্ভনবেগই বিশেষ 
কাধ্যকর। পৃথিবী যে প্রতিনিয়ত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভি- 
মুখে ঘৃ্ায়মান হইতেছে, ইহা কি প্রাচীন পশ্তিতগণ, কি আখু- 
নিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, 'সকলেরই স্বীকার্ধ্য বিষয়। এই 
সার্বক্ষণিক আবর্তন হইতে দ্বীপাদির কলেবর যে কিরূপে 
উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহ! স্থন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে একটা সামান্ত দৃষ্টান্তের প্রতি মনঃসমাধান করা কর্তব্য । 
যখন কোঁন শকট ভ্রতবেগে চলিতে থাকে, তখন তাহার চক্রু- 
.খুলির পরিধিতে কর্দমাঁদি যাহ! কিছু সংলগ্ন হয়, তাহা! সবেগে 
তাহ! হইতে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাঁকে । যে নিয়মে শকটচক্রসংলগ্ন 
কর্দমাদি প্রক্ষিগ্ত হয়, সেই নিয়মেই পৃথিবীর সার্বক্ষণিক- 
আবর্তন-নিবন্ধন দ্বীপার্দির শিখিলাণু মৃত্তিকারাশি অধিকতর 
খলিতবন্ধন হইয়| ক্রমে ক্রমে শ্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে। 
শুদ্ধ যে মৃত্তিকাঁরাশিই শ্বীত হইতে থাকে এমত নহে, উত্ত- 
বেগ-বশতঃ নিয় জলকগাঁসকল কৈশিক পন্থাসমুদায় অব- 
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লম্বনপূর্বক উর্ধগত হইয়। পূর্বোক্ত উপায়দ্বয়েরও পোষকভা 
করিতে থাকে । অপরক্ত, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত 
অপেক্ষা মধ্যভাগে উহার আবর্তনৰেগকে অধিকতর প্রবল 
করিয়! দিয় ঈশ্বর একটা অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিতেছেন! 
ও বেগ এবং হুর্ধ্যতেজের প্রবলতা৷ নিবন্ধন প্রান্তদ্ধ় অপেক্ষা 
পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ সাগরাদিতেই অধিকসংখ্যক* দ্বীপ উৎপন্ন 
হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের বাসস্থানের প্রাশস্ত্য সম্পাদন 
করিতেছে। প্ররান্তদ্বয়ে অধিক, দ্বীপ নির্মিত হইলে, ভীষণতম 
নীতের দৌরাজ্ম্যে তাহ! উদ্ভিদ ও প্রাণী মাঁত্রের বাসোপযোগী 
হইতে পারিবে না, এই কারণেই, বোধ হয়, তাহার এতদ্বিষয়ে 
'্ইরূপ বিধান হইফ্জাছে। 

দ্বীপাদির যেরূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি, সেইক্প আবার 
বাস্বোন্নতিও হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে উদ্ভিদ ও জীবশরীর 
গলিত হইয়! সৃত্তিকারূপ ধারণপূর্বক দ্বীপার্দির উপরিভাগে 
অবস্থিতি করে এবং বাধুসহষোগে স্থানান্তরের পদার্ঘকণাসমু- 
দয় আসিয়া তাঁহাঁদিগের উপরিভাগে পতিত হয়, ইহাঁতেই 
অল্লে অল্পে তাহাদের বাহ্বোন্নতিও সাধিত হইয়! থাকে । 

ঈশ্বর যেসকল উপায়ে নৃতন নূতন দ্বীপ ও চর নির্ঘাণ করিয়া 
উদ্ভিদ ও প্রাপিপুঞ্জের নব নব বাসস্থান প্রস্তত করিতেছেন, 
তদ্বারা পুরাতন ভূভাপের উপরিতম প্রদেশ অল্পে অল্পে সমুন্নত 
ও দৃঢ় করিয়া বিবিধ উদ্দেশ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু জগ- 
তের সমুদাঁয় ভৌতিক বুদ্ধিরই সীম নির্ধারণ করিয়া দিতে- 
ছেনঃ এইহেতু দ্বীপই হউক আর পুক্লাতন ভূভাগই হউক, 
কিছুই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নতিলাঁভ করিতে 
পারে না। যাহা অদ্যাপি নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যস্ত উন্নত হয় 


মিতাহার। ১১৫ 


নাই, তাহা প্রতিনিয়তই কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, 
এবং যাহ লীমাস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা আর উন্নত না 
হইয়া গলিত বা স্থলিতাণু হইতেছে। সমভূমি হুইতে যে 
নৃতন পর্বতাদি উদ্থিত হইতেছে, পুরাতন অট্টালিকাদির 
চতুষ্পার্বস্থ ভূমি উন্নত হওয়ায় তৎসমুদ্বায় যে প্রোথিত হইয় পড়ি- 
তেছে, পর্বতশিথর যে সময়ে সময়ে স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, 
এবং নদীতল প্রভৃতি নিষ্ন স্থানও যে ক্রমে উচ্চ হইয়া! উঠি- 
তেছে, এইসমুদায়ই এক বৃদ্ধির্যাপারের অন্ুতু্ত। এইপমু- 
দায় পর্যবেক্ষণ করিলে কে ন। জ্ঞান, শক্তি, ও প্রেমের আকর 
ঈশ্বরের হস্তাঙ্গলির নিদর্শন দেখিতে পান ? 


মিতাঁহার | 


মনুষ্য যেপ্রকাঁর আহাঁর করে, তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ 
হয়। মদ্যমাংদাদি পানভোজন করিলে, পণশুবৃত্তিসকলই 
যে বিশেষ প্রবল হইয়া! থাকে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাই- 
বার প্রয়োজন নাই। তাহার সহত্র সহজ জীবিত দৃষ্টাস্ত 
আমাদিগের চতুর্দিকেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব প্রাণান্তেও 
মাদকদ্রব্য কিংবা তাদুশ অনিষ্টকর পদার্থসকল পাঁনভোজন 
করিবে না। যাহাতে আন্রিক ভাব বৃদ্ধি পায়, রাক্ষসবৃদ্তি 
প্রবল হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্িসকল অতিমাত্র উত্তেজিত হয়, 
শোণিতরাশি উত্তপ্ত হয়, মস্তি উষ্ণ হইয়া ধর্শাপ্রবৃত্তিসক- 
কে নিস্তেজ করিয়া দেয়, কদাচ তাহ! স্পর্শও করিবে ন1। 

পরিমিতরূপে পানভোজন করিবে । কদাঁচ লোভপবততন্ত্ 
হইয়া অতিভোঁজন করিবে নাঁ। অতিভোজন করিলে বল- 
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বৃদ্ধি হওয়! দূরে থাকুক, তদ্বারা শরীর রুগ্ন হয়, পরমাযু হান 
হয়, চিত্ত অবসন্ন হয়, লৌকসমাজে ওঁদরিক বলিয়া নিন্দিত 
হইতে হয়। 

পরিমিতরূপে শুদ্ধান্ন অর্থাৎ ফলমূলশস্তাঁদি ভোজন 
করিলে, শরীরের বলাধান হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, চিত্ত 
প্রসন্ন থাকে, মস্তিক্ষের হ্থৈর্ধ্যসম্পাদন হয়, ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল 
হয়, মংক্রামক গীড়ায় সহসা শরীর আক্রান্ত হয় না। অতএব 
সর্বপ্রযত্বে শুদ্ধান্ন ভোজন করিবে । কদাচ অশ্রদ্ধা বাঁ অনভি- 
রুচির সহিত পানভোজন করিবে না) তন্বারা রোগ উৎপন্ন 
হয়, ও ভোজনে তৃপ্তিলাভ হয় না। 
% উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, অন্তকেও ভোজনপানা- 
বশিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিবে না । উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে 
প্রথমেই স্বণা ও অতৃপ্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভোজনে 
অতৃপ্তি হইলে রোগোৎপত্তি হয়।- দ্বিতীয়তঃ, অন্তের ভোজন- 
পানাবশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলে সংক্রামক পীড়াদি উপস্থিত 
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এজন্ত সর্বপ্রযত্ণে তাহা পরিত্যাগ 
করিবে । পুনঃ পুনঃ ভোজন করিবে না, তাহাতে আহা 
রেচ্ছাই প্রবল হইয়া, ক্রমে ওঁদরিক হইয়া পড়িতে হয়। 

্বাস্থ্যরক্ষা ও বলবৃদ্ধির জন্তই ভোজনপানের প্রয়োজন । 
কিন্ত তাহা বলিরাই কেবল আহারচিস্তাতে বা আহারায়ো- 
জনে কিংবা ভোজ্যদ্রব্যের দৌষগুণজল্লনাতেই কদাচ কাল- 
ক্ষেপে করিবে না। তাহাতে মন্গুষ্যের কেবল পাঁনভোজন- 
লালসাই অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া, তাহাকে ভ্ঞানান্বশীলন ও 
পরমার্থচিস্তা হইতে বিচ্যুত করে। আহারবিষয়ে বিশেষ- 
রূপে সংঘমী হইবে। মনুষ্য ত পশুপক্গী নহে যে দিবানিশি 
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ফেধল আহার আহার করিয়াই ভ্রাম্যমান হইবে! তাহার 
মন ও আত্মার ক্ষুৎপিপাঁদানিবারণই প্রধান কার্য্য ? সেই ক্ষুধার 
অন্ন, সেই তৃষ্ণার জল, সংগ্রহ করাই তাহার জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য। অতএব স্বপপ্রধত্রে তাহারই প্রাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, 
কালাতিপাত করিবে । সামান্য অন্নের লোভলালসায় কদাচ 
বিক্ষিগুমনণ হইয়া জ্ঞান 'ও ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে ন1। 
আহারকালে চিত্তের স্থৈর্য্য-ও-তুষ্টিসম্পাদন জন্য মাঙ্গল্য 
বস্ত সন্দর্শন করিবে। আর্রপদে. প্রহ্টহ্ৃদয়ে কোমল আসমে 
স্থখোপবিষ্ট হইবে | ওষ্ঠ-ও-কশোষধ-নিবারণ জন্য এবং রূস- 
নাকে খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃত স্বাদগ্রহে সমর্থ করিবার নিমিত্ত 
ভোজনাগ্রে মুহুণ্মছঃ জলগ্রহণ করিয়া মুখবিবর প্রক্ষালন $ 
আর্্ করিবে) ইহাই আঁচমনক্রিয়া বলিয়। ধন্ত্শান্ত্রে অভি- 
হিত হইয়া থাকে । কদাচ আহারকালে হৃদয়ে দুশ্চিস্তা, ভয়, 
ও ক্রোধকে স্থানদান করিখে না, এবং বাগ্যত হইয়া ভোজন 
করিবে। এইসকল উপদেশ হিন্দুশান্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এইসমস্ত উপদেশ, এবং এতদনুরূপ যেসকল রীতিপদ্ধতি 
আর্ধ্যসমাজে প্রচলিত আছে, তাহার নিগৃঢ় তাৎপর্ধ্যান্গ- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আর্য খষিদিগের সুক্মদশিতার নিদর্শন-' 
সকল গ্রত্যক্ষ সন্র্শন করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইতে হয়! 
ভোজনকালে হাস্যপরিহাঁস ও বাক্যালাপে প্রমত্ত হইলে 
ভোজ্যদ্রব্য, গলাধঃকরণসময়ে বিমার্গগতিপ্রাপ্ত হইতে পারে, 
এবং তত্বারা . অসামান্ত 'কষ্ট, এমন কি, সময়বিশেষে 
প্রীণ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। দুশ্চিন্তা, ভয়, ও ক্রোধের 
সহিত পানভোজন করিলে পরিপাঁকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং 
পাঁনভোজনজনিত উপকার বা তৃণ্ডিলাভ হয় না। সুতরাং 
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অজীর্ণতানিবন্ধন নানা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । তৃষ্ণার 
সময় আহার করিলে গুল্স এবং ক্ষুধার সময় জলপাঁন করিলে 
জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। হস্তপদপ্রক্ষালন ও আচমন- 
পূর্বক যে পানভোজন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়া 
থাঁকে, স্বাস্থ্যবর্ধন এবং চিত্তের স্থৈর্ধ্যসম্পাদনই তৎসমূহের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত। আমর! সেইসকলের মর্দোন্তেদ করিতে 
অসমর্থ হইয়! প্রাগুক্ত নিয়মপালনকে কুসংস্কারমধ্যে পরি- 
গণিত করিয়। থাঁকি ! 

লোকে পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্যে-_আহারবিহারে-__উন্বত্ত হইয়! 
জীবনকাল বিফলে অতিবাহিত করে। ভোগম্পৃহাকে সংযত 
করিয়া জ্ঞানস্পৃহা ও ধর্থম্পৃহাকেই প্রদীপ্ত করিতে যত্বশীল 
হইবে। মন ও আত্মার অলঙ্কারসকল যাহাতে পরিষ্কৃত 
পরিচ্ছন্ন হয় তাহারই চেষ্টায় নিষুক্ত থাকিবে । মন ও আত্মারই 
পোষণের জন্য শরীর, শরীরের জন্য মন ও আত্ম! নয়, ইহা 
সর্বদা স্মরণে রাখিয়া পানভোজনবিষয়ে সংযমী হইবে।  কদাচ 
আহারাদির ব্যভিচারদোষে সংলিপ্ত হইবে ন!। 
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বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীতি হইবে যে, সচ. 
রাচর মনুষ্য যতদ্দিন জীবনধারণ করিয়া থাকে, মন্ুষ্যের 
আঘু তাহ! অপেক্ষা অনেক অধিক । প্রীণিতত্ববিৎ পঙ্ডিতেরা 
বলেন যে, যেমন কীটপতঙ্গ পণুপক্ষী প্রভৃতি নিয়শ্রেণীস্থ 
জীবদিগের আয়ুর কাল নির্দিষ্ট আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও 
আযুক্ধাল নির্দিষ্ট আছে। ফ্রান্সদেশীয় সুবিখ্যাত প্রাণি 
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তত্ববিদ্‌ বর্োর মতে এক শত বৎসর মনুষ্যের আঁযুর নিদিষ্ট 
স্বাভাবিক কাল। আমাঁদিগের দেশেও পশতামুর্ব্্ব পুরুষঃ* 
এই শ্রতি প্রচলিত আছে। ক্লারিজ-নামক ইংলপ্তীয় কোন 
জলচিকিৎসক বলেন যে, যে সময়ের মধ্যে এই পৃথিবীর কোন 
জীব পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সেই সময়ের আটগ্ুণ 
সময় জীবিত থাকিতে দেখা যায়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। 
প্রকৃতির নিয়মান্গদারে ছুই শত বৎসর মনুষ্যের আযুর স্বাভা- 
বিক সময়; কারণ, সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মান্থুারে চলিলে 
মনুষ্য পঞ্চবিংশতি বৎসরে পুর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের 
বিবেচনায় ক্লারিজ, সাহেবের মত অনেকপরিমাণে সত্য বলিয়া! 
বিশ্বান হয়। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যার যে, ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে অনেক ব্যক্তি পূর্ণ ছুই শত বখসর ন! হউক এক 
শত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক কাল জীবিত ছিল। পিত্রার্ক 
জার্তেন্‌ নামক হঙ্গেরিদেশীয় একজন কৃষক এক শত পচাশি 
বৎমর জীবিত ছিল। সে ১৫৮৭ খুঃ অব জন্ম গ্রহণ করে 
এবং ১৭৭২ খুঃ অন্দে ইহলোঁক হইতে অবস্থত হয়। লুইজ। 
জাঙ্কে। নায়ী দক্ষিণআমেরিকাঁনিবাসিনী এক কাক্রী স্ত্রী এক 
শত পঁচাত্তর বৎসর জীবিত ছিল। হেন্রি জেন্কিন্স-নামক 
এক জন দরিদ্র ব্যবসায়ী ইংরাজ এক শত উনসত্বর বৎসর 
জীবিত ছিল। টমাস্‌ পার্‌ নামক এক জন ভদ্র ইংরাজ এক 
শত বায়ান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, টমাস্‌ 
পার্‌ তীহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে রাঁজবাটাতে নিমস্থিত 
হয়েন। তিনি তথায় নানাগ্রকার গুরুপাক ভ্রব্য ভক্ষণ 
করিয়া অজীর্ণতাদোষে রোগাক্রান্ত হইয়৷ কালগ্রাসে পতিত 
হুয়েন। তাহার মৃত্যুর পর কতকগুলি সুদক্ষ চিকিত- 
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সক তাহার মৃত শন্ধীর পরীক্ষা করেন। তীঁহারা বলেন যে, 
টমাঁস্‌ পারের শরীরস্থ ফুস্ফুস্‌, হৃৎপিও+ এবং খাদাদ্রব্য জীর্ণ 
করিবার যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় ছিল, এবং যদ্যপি পার্‌ 
রাজবাটাতে অপরিমিতরূপে গুরুপাক ভ্রব্যদকল ভক্ষণ না 
করিতেন তাহা হইলে তিনি আরও অনেক বৎসর 
জীবিত থাকিতে পারিতেন। কাউন্টেস্‌ ডেস্যগ্ু, নামী 
ইংলভ্ীয় এক জন সন্ত্াস্তবংশীয়। স্ত্রী একশত পঞ্চাশ বৎসর 
জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি এক শত চল্লিশ 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যহ ছুই তিন ক্রোশ ভ্রমণ করিতে 
পারিতেন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুপারি বুক্ষে অনায়াসে 
আরোহণ করিতে পারিতেন। এক স্থুপারি বৃক্ষ হইতে 
পতিত হইয়াই তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হয়েন। গ্রীসদেশীয় স্থৃবিখ্যাঁত 
চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গেলেন এক শত চল্লিশ 
বৎসর জীবিত ছিলেন। কোন কোন ইংরাহ্ পরিব্রাজক তাহা- 
দ্িগের ভ্রমণবৃ্তান্তে এবূপ লিখিয়! গিয়াছেন যে, আরব দেশে 
ছুইশত বৎসর বয়স্ক মনুষ্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। 
বর্তমান সময়েও ইউরোপে এবং আসেরিকাঁয় অনেক ব্যক্তিকে, 
একশত বৎসরের অধিক কাল জীরিত থাকিতে দেখ৷ 
যায়। যগ্রন দেখা যাইতেছে যে অনেক লোঁক একশত্ত বত- 
সরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন, এবং তাহারা স্বাস্থ্য- 
রক্ষার নিয়মানুযায়ি কার্ধ্য করা ব্যতীত কোন অলৌকিক 
কিংবা অস্বাভাবিক উপায়ে এরূপ দীর্ঘ কাঁল জীবিত্র ছিলেন 
না, তখন আমর] প্রাণিতত্ববিদ্‌ বফৌর মত কিংবা আমা 
দিগের দেশে প্রচলিত “শতামুর্বৈ পুরুষ: এই শ্রুতি সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। 


জীবনের সাফল্য । ১২১ 


ইহা কোনক্রমেই অপ্রারৃতিক কিংবা অসম্ভব নহে যে, 
যদি কোন ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত- 
নিয়মানুসারে লালিত পালিত হয় ও চলে, তাহা হইলে সে 
অন্যন ছুইশত বৎসর অথবা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যায়ুর নির্দিষ্ট 
কাল জীবিগত থাকিতে পারে। মনুষ্য যদি শরীররক্ষার সমস্ত 
নিয়ম জানিতে ও সেইসমুদায়-নিয়মান্গুসারে কার্ধ্য করিতে 
পারে, তাহা হইলে সে রোগশৃন্ত হইয়া! তাহার আধুর নির্দিষ্ট 
কাল এই পৃথিবীতে অনায়াসে জীবিত থাঁকিতে পাবে। 

জগদীশ্বর আমাঁদিগের পাঁধিব জীবনের যে সময় নির্দিষ্ট 
করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেক মন্ুষযের সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত 
থাকিবার উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য। ঈশ্বরের মঙ্গলই 
উদ্দেশ্ত । তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা আমাদিগের 
অনন্ত মঙ্গলের জন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা 
তাহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, তাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়া, আমাদিগের অমঙ্গলের পথ আমরাই উদঘাটন 
করিতেছি! 


জীবনের সাফল্য । 


সথদীর্ঘথ পরমায়ু প্রাপ্ত হইবার প্রবলা আশ মন্ুষ্যমাত্রে- 

রই মনে বিরাজ করিতেছে । জীবনের অল্পতা জন্ত মহা 

আক্ষেপ না! করিয়া থাকে, পৃথিবীমধ্যে প্রায় এরূপ মন্ধষ্যই 

দৃষ্ট হয় না । কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, যে শ্রিক্ব 
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না, অনেকে সেই জীবনের অধিকাংশ কালকে স্বহস্তে ধ্বংস 
করিয়াও কিছুমাত্র ক্ষোভপ্রাপ্ত হয়েন না! কোন কোন 
ব্যক্তির জীবনকে যদি বিংশতি অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহ! 
হইলে দৃষ্ট হয় যে তাহাদিগের সমস্ত আঁযুর উনবিংশতি ভাগ 
নিরর্থক গত হইয়াঁছে। 

নিদ্রায় 'ও আলস্যে কালক্ষেপ করিলে সে কালের কিছু- 
নাত্র সার্থকত্তা হয় না। কুকণ্্ম ও কদর্যালাপদ্বারা কালক্ষেপ 
কর! তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। এ জীবন আমাদিগের 
নিত্য তীর্ঘযাত্রার.. পথস্বরূপ, অতএব সেই স্ুুরম্য সরণিকে 
পুণ্যকর্মরূপ রতুশ্রেণীতে শোভিত না করিয়৷ কুকর্মরূপ অন্পৃশ্ত 
পঙ্ক দ্বারা মলিন করা কখনই বুদ্ধিচৈতগ্ঠবিশিষ্ট জীবের 
কর্তব্য নহে। যেব্যক্তি কুকর্ম্নে ও আলম্তে সময় নিরর্থক 
নষ্ট করিয়া দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলিত 
হয়, তাহার তুল্য হাস্তাম্পদ আর সংসারমধ্যে কে আছে? 

ত্যেক কুস্থুমলতা৷ উচ্ছিন্ন করিয়া কুসুমকাননের সৌন্দধ্য 
সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা যেমন অসঙ্গত, উল্লিখিত ইচ্ছাও 
সেইপ্রকার অকিঞ্চিংকর। 

পরমপিতা, পরমেশ্বর তাহার সর্ধন্থখকর মঙ্গলাভিপ্রায় 

তিপালন করিবার জন্ত আমাদিগকে অবনিমগুলে সৃষ্টি 
করিয়াছেন; অতএব যে কাল তাহার অনুসজ্ঞান্থগণ্তকার্য্য- 
সাধনে গত হয়, তাহাই আমাঁদিগের বথার্থ জীবন বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারে ।: বৎসর যেমন বসস্তাদি খতুতে 
বিভক্ত, পরমেশ্বর আমাদিগের জীবনকে সেইরূপ বাল্য- 
যৌবনাদি অবস্থা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, 
এবং উহ্থার প্রত্যেক অবস্থারই পৃথক পৃথক্‌ কর্তব্য কর্ধ 
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নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। উহার মধ্যে কোন অবস্থা বিফলে 
গত হইলে কোনপ্রকারেই অন্তে তাহার ফলভাগী হইবার 
উপায় হয় না। বর্ষার পুর্বে ধান্তাদি রোপণ না করিলে 
যেমন হেমন্তাঁদি খতুতে কখনই তুৎপন্ন শস্ত প্রাপ্ত ভওয়া 
যায় না, সেইপ্রকার বাল্যাদি কালে উপযুক্তমত-যত্র-ও-শ্রম- 
সহকারে বিদ্যাধনাদি উপার্জন না করিলে, বৃদ্ধাবস্থায় কোঁন- 


প্রকারেই তদুৎপন্ন সুখ উপভোগ করা সাধ্য হয় না। দ্রুভ-.। 


গামী বাষুর স্তায় কাল প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে, এবং 
আমাদিগের জীবনের যে কাল গত হইতেছে, সে কাল 
জন্মের মত আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে 
অতএব সর্বদা সতর্ক হইয়া প্রতিক্ষণই সেই পরম পুরুষের 
সুভাভিপ্রেত কার্ধ্য সাধন করিয়া জীবনের সার্থকত? করা 
নিতাস্ত কর্তব্য। 

সর্বহিতকর্ভা বিশ্ববান্ধবের *এমত আশ্চর্য্য কৌশল নভে 
যে, কোনমতে অতি যৎকিঞ্চিৎ কালও আমাদিগের বৃথা 
গত হইতে পারে । আমরা যত্ব করিলে সকল কালেই আপন 
আপন কর্তব্য সাধন করিয়! জীবনকে সফল করিতে পা্ি। 
জনসমাজে বাঁস করিয়া! দরিদ্রের ছুঃখ মোচন করা, অজ্ঞকে 
উপদেশ প্রদান করা, বিপন্ন ব্যক্তির সস্তাপ হরণ করা, উপ- 
যুক্ত ব্যক্তির যথোচিত মর্ধ্যাদ! রক্ষা করা, ক্রোধনের ক্রোধা- 
নল নির্বাণ করা, এবং দ্বেষি ব্যক্তিকে শান্ত কর! প্রভৃতি 
যেমন মন্ষ্যের নিত্য কর্তব্য, সেইরূপ বিরল স্থানে বাঁ 
করিলেও মনুষ্য বহুবিধ শ্রেষ্ঠ কর্ম সাধন করিয়া আপনার 
জীবন সার্থক করিতে পারে। নির্জনবাস. আত্মান্থসন্ধান 


করিবার একমাত্র উপধুক্ত উপায়। ॥ জনশৃন্ত বিরল স্থানে 


ক 
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অবস্থিতি করিয়া আমারা যেপ্রকার স্বীয় স্বীয় পুর্বচবিক্র 
শ্ররণপুর্ধবক তাহার দোষাদোষ নির্দেশ করিতে পারি, সে- 
প্রকার আর কোন সময়েই করিবার সামর্থ্য হয় না; কিন্ত 
গতানুত্মরণ ও পরিণামদর্শন প্রভৃতি নির্জনবাসের যতপ্রকাঁর 
কর্তব্য কর্ম আছে, অনন্তরক্গাপুকর্ভতী আদিকারণের মহিমা 
চিন্তনপূর্ধক তীহার সাক্ষাৎকার লাঁভ করাই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও স্থখকর। 

যদিও মনুষ্যজাতির এরূপ প্রকৃতি নহে যে, "সর্বদা এক- 
প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাঁকিয়া অথবা অবিশ্রাস্ত কার্ধ্য করিয়া 
কোনমতে স্থখভোগ ও শরীরধারণ করিতে সক্ষম হয়, 
তথাপি কুক্রিয়াবলম্বনূ ও বৃথা কর্থের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্য্যের 
গ্রকীরভেদ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। জগদীশ্বর মনু 
ষ্যকে এত সংকার্য্য-সাধনের অধিকারী করিয়াছেন যে, মনুষ্য 
যদি প্রতিদণ্ডে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সৎক্রিম্না সংসাধনপূর্বক আপনার 
চিরাফু নিঃশেষ করে, তথাপি তাহার শেষ হয় না। গ্রন্থী- 
ধরন যেমন একটী সংক্রিয়া, শারীরিক ব্যায়াম সেইরূপ 
একটা কর্তব্য কর্শ। স্ঠায়পুর্বক অর্থোপার্জন করা যাদৃশ 
কর্তব্য, নান? দেশ পর্যটন করিয়া জগদীশ্বরের বিচিত্র রচনা 
সনর্শন করা তেমনি সদন্ুষ্ঠান। পিতাকে ভক্তি করা যেমন 
উচিত, পুভ্রকে স্নেহ করা তজ্রপ বিধেয়। দ্বীন ব্যক্তির প্রতি 
দয়। প্রকাশ করিয়া সাধ্যান্ুসারে তাহার হছুঃখ মোচন কর! 
যেপ্রকার উচিত, পরিমিতরূপে পানভোজনাদি সম্পন্ন করিয়! 
স্বীয় শরীর রক্ষা কর! সেইপ্রকার সাঁধু কার্ধ্য। সংসারমধ্যে 
যে এমন কতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সতকর্শ্ট বিদ্যমান আছে 
তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য ঃ অত্বএব বিবিধব্যাপারুসাধনের 


জীবনের সাফল্য । ১২৫ 


স্বখভোগ করিবার জন্ত'ও কম্মিন্কালে অসৎক্রিয়া অবলম্বন 
করিবার আবশ্ঠকতা হয় না। 
অনবরত-কর্মশ্রম হইতে অবস্থত হইয়া মধ্যে মধ্যে 
আমোদপ্রমোদদ্বার শ্রান্তি দূর করা মন্ুষ্জাত্ির নিতাস্ত 
আবশ্তক ॥ কিন্তু বিশ্রামকালে অনর্থক ও অলীক কার্যে 
আমোদিত হইয়া কালহরণ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। 
ংসারমধ্যে এতপ্রকার নির্দোষ আমোদ আছে যে, আমরা! 
অনায়াসে তদবলম্বনদ্বার! শ্রান্তি দূর করিয়া সখী হইতে পারি, 
অথচ তাহাতে করিয়। আমাদিগের জীবনেরও সাফল্য হইভে 
পারে। অশ্লীল ও অনুচ্চাধ্য পরিহাসরাক্যের প্রসঙ্গ দ্বারা 
স্বীয় রসনাকে দূষিত ও স্বভাবকে কলুষিত করিয়! অনেকে 
আমোদিত হয়েন; কিন্তু বিচার করিয়। *দেখিলে কখনও উক্ত, 
কর্ম্মকে বুদ্ধিবিশিষ্ট মন্তষ্যের যোগ্য কর্ম বলিয়া গণ্য কর! 
যাইতে পারে না। তাস্পাশকাদি ক্রীড়া দ্বারা কীলহরণ 
করাও সর্বদাই জনসমাজে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উত্তপ্রকার 
সামান্ত কাধ্যে সময় নষ্ট করাও মন্থষ্যসদৃশ মহৎ জীবকে 
শোভা পার না। 
বিশরীমকালে কাব্যরসের অনুশীলন. ও সদ্দিদ্যাশালী সাধু 
মিত্রের সদালাপ উপভোগাপেক্ষা কি শ্বেত, পীত, নীল, বস্তু 
প্রভৃতি বর্ণবিভেদ আলোচনাপুর্বক সামান্ত ক্রীড়া অবলম্বন 
করা অধিক বিনোদকর ? সংসারমধ্যে যতপ্রকার স্থথের 
ব্যাপার বর্তমান আছে, বৌধ হয়, মনোমত মিত্রের মুখ- 
বিগলিত স্ত্রধাসম মিষ্টালাপের তুল্য আর কিছুই নাই। 
প্রিষ্ বন্ধুর সহিত মিষ্টালাপ করিবার সময় হৃৎপদ্ম যেপ্রকার 
বিকসিত হয়, সেপ্রকার আর কিছুতেই হয় না। অতএব 


১২৬ চারু প্রবন্ধ । 


বিশ্রামকালে আমরা স্বিজ্ঞ বন্ধুর সহিত সদালাপ করিষ! 
অনায়াসে সময়ের সার্থকতা করিতে পারি। 

স্ুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপও একপ্রকার উৎকৃষ্ট নির্দোষ 
আমোদ । বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সুশ্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর 
সরে জগদীশ্বরেন গুণগান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে 
অপরাপর দশ বাক্কি তচ্ছ,বণে সুখী হইতে পারেন। অতএব 
যংকালে কন্খশ্ম হইতে অবস্যত হইয়া আমোদপ্রমোদে 
কালক্ষেপ করিতে বাঁদনা হয়, তন স্ুললিত সঙ্গীতশান্তের 
'মাশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনের সাফল্য করা সাতিশয় সুখ 
য়ক। সঙ্গীতের মুধাময়-রূস-ভোগের তুল্য নির্দোষ 
শামোদ অতি ছুর্লভ। সঙ্গীতের সমন্মোহনী শক্তি দ্বারা 
"শ্রাতা ও গাতা উ্ভরেই অপার ম্থথ লাঁভ করিতে পাবেন । 
কিন্ত এস্থলে মনোমধ্যে এই বিবম আক্ষেপ উপস্থি 
হইতেছে যে, এনন মধুময় সঙ্গীতরস মধ্যে মধ্যে পাপ 
ময় পক্কিল স্তানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রান্ 
ইয়া থাকে! কিন্তু বাহার সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রার্থনীয় পীযূষ 
পান করিয়া নিন্মলানন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করিবেন, 
সাহারা যে উহাকে অল্পৃন্ত কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিগপ? 
গ্রহণ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই । 

প্রসারিত প্রান্তর, সুনিন্ধ্ল নদীর তীর, ও স্থুচার-কুলুম- 
ণতাপরিপুরিত পৃষ্পকানন প্রতভতি রমণীয় স্থানে বন্ধুবান্ধনের 
সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়াও উৎকৃষ্ট নির্দোষ আমোদ উপ- 
ভোগ করা যায়। জনসমাজের মধ্যে অবিশ্রাস্ত কর্ম করিয়া 
তদবসানে বিনি কধনও উল্লিখিতরূপ স্থানে পরিভ্রমণ করি- 
যাচ্ছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন উক্তপ্রকার নিভৃত 


মানবজীবনের পরিবর্তনশীল প্ররূতি। ১২৭ 


স্থানে ভ্রমণদ্বারা মনোমধ্যে কিপধ্যন্ত আনন্দের উদয় হয় 
এবং কতই বা শরীরের শ্রান্তি দূরে গমন করে ! সংসারমধ্যে 
এপ্রকার শতসহজ নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট আমোদের বিষয় 
বিদ্যমান আছে; তাহা অবলম্বন করিয়া লোক অনায়াসে 
কর্মশ্রম দূর করিয়! শুথী হইতে পাঁরে। অতএন যে বাক্কি 
যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়া কায করে, তাহা,ক আমোদ- 
প্রমোদের জন্য পলার্ধমাত্রও বুথ! ক্ষেপণ কমিতে হয় না। সে 
বাক্তি সর্বপ্রকারেই সৎকর্ম নাধন করিয়া আপনার জীবন 
সার্থক করিতে সমর্থ হয়, এবং তাহীরই জীবন প্ররুত জীবন 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 


মীনবজীবনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি । 


বয়সের পরিবর্তন, সাংসারিক অবস্তার পরিবর্তন, বন্ধুতার 
পরিবর্তন, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্তন, পত্রিবর্তন ব্যতীত 
আঁর কথা নাই। 

বাল্যকাল কেবলই ক্রীড়ার কাল। বালক কুর্য্যোদয় হইছে 
সুর্্যান্ত পর্য্যন্ত ক্রীড়া করে। ক্রীড়া, কেবলই ক্রীড়া, সে ক্রীড়ার 
আর অস্ত নাই । তাঁহাকে জগৎ বল একটী বৃহৎ জ্রীড়ালয় 
বলিয়াই প্রতীত হয়। সমস্ত জীবন কেবল ক্রীড়াতেই অনি 
বাহিত হইবে তাহার এইরূপ বোঁধ হয়। বালকের অভিনব 
দষ্টিতে সকল বস্ত ইন্দ্রধঙ্গর স্ায় শোভনরূপে প্রতীত হয়, 
সমস্ত জগৎ অতীব মনোহর বলিয়া জ্ঞান তয়। যৌবনের 
গ্রারস্তে কি উদ্যম, কি ভরসা, কি আশা! এ সময়ে, কতই 
বিদ্যা উপার্জন করিব, কতই ধন লাভ করিব, এইক্ষপ 


১২৮ চারু প্রবন্ধ | 


আশার উদ্রেক হয়। সেসকল কেবল আশা বলিয়া প্রভীতত 
হয় না, নিশ্চিত বলিয়াই জ্ঞান হয়। কিন্তুষতই আমাদিগের 
বয়সের আধিক্য হইতে থাঁকে, ততই আমাদিগের আশাতরু- 
সকল একে একে ছিন্নমূল হইতে থাকে, ততই সংসারের 
শীতলত1 আমাদিগের মনকে আশ্রয় করে । যৌবনকালে সকল 
বস্ত যেরূপ মনোহর বলিয়? বোধ হইত, বার্দক্যে আর সেরূপ 
বোধ হয় না । বাদ্ধক্যে আশা ও উদ্যমের হাস হয়? বৃদ্ধ মনুষ্য 
নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, ও নিব্বীর্ধ্য হইয়া কালযাপন করে। 
যৌবনের প্রারস্তে সকল মন্ুষ্যুকেই সাধু বলিয়া বোধ হয়, 
মন সকলকে আন্তরিক বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র 
হয়। কিন্ধ যখন আমরা দেখি সরলভাবে সমর্পিত চিত্বকে 
লোকে আপনার হস্তে পাইয়! তাহাকে নির্দয়রূপে নির্যাতন 
করে, বথজ্জ বন্ধুতাতে আমরা আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত 
হই, তখন বার্ধক্যে স্বভাবতঃ মর্ুষ্যের প্রতি সংশয় আসিয়া 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংশয়ই আবার ছুঃখের কারণ হয়। 
কোন কবি কহিয়াছেন, “প্রেমিক, উন্মত্ত, ও কবি এই তিন 
জন কল্পনাঘন ব্যক্তি, অর্থাৎ তাহারা কল্পনাঁতে পরিপূর্ণ ।৮ 
এই তালিকাঁতে আমি বালককে সংযোগ করিতে চাই, 
বালকও কল্পনাঘন ব্যক্তি। সে কল্পনার বিস্তীর্ণ রাজ্যে সর্ব- 
দ্বাই সঞ্চরণ করিতেছে । 'িতই আমাদিগের বয়সের বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, ততই কল্পনার প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে, ততই 
যুক্তিবৃত্ির প্রবলতা হইতে থাকে । ঘুক্তিবৃত্তি পরিশেষে এমন 
প্রবল হইয়! উঠে যে, যুক্তির তুষারময় ক্রোড়ে প্রীতি বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

আমাদিগের সাংসারিক অবস্থার পুনঃ পুত্রঃ পরিবর্তন 


মানবজীবনের, পরিবর্তনশীল প্রকৃতি । ১২৯ 


হইতেছে। যে সুখ আমরা উপভোগ করি, ঠিক সেইপ্রকাঁর 
স্ুখটি আর আগমন করে না। যেছুঃখ আমরা ভোগ করি, 
ঠিক্‌ সেইপ্রকার ছুঃখটি আর আগমন করে না। আমাদিগের 
সাংসারিক অবস্থা হূর্য্যান্তকাঁলীন আকাশের বর্ণের ন্যায় পুনঃ 
পুনঃ পরিবন্তিত হয়। যখন আমরা দুঃখের অবস্থায় থাকি, 
তখন বোধ হয় যে এছুঃখের আর শেষ হইবে না; কিন্তু 
হঠাৎ আমরা! একবারে আশার .অতীত সুখ প্রাপ্ত হই। 
যখন আমর! সুখের অবস্থায় থাকি, তখন মনে হয় যে এই 
স্বখের আর শেষ হইবে না) কিন্তু কোথ। হইতে হঠাৎ এমনি 
বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় যে বোধ হয় সে বিপদ আর আমরা 
অতিক্রম করিতে পারিব না। কিন্তু তাহাও আবার আমরা 
অতিক্রম করিয়া উঠি। বিপদের সময়ে পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত 
ভইয়া। মনের যেরূপ অবসাদ উপস্থিত হয়, বোধূষ্ঠহয় মনের 
সেরূপ অবসাদভাব কখনই *তিরোহিত হইবেক না। কিন্ত 
মানবমনের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতাগুণ-নিবন্ধন তাহাও 
তিরোহিত হয়। 

পৃথিবীতে বদ্ধুতার পরিবর্ভন হইতেছে। বাল্যকালে বিদ্যা- 
লয়ে সেই এক কাষ্ঠীসনের উপর আমরা যে কএক জন বসি- 
তাম, ধাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখশ্রী এক্ষণে 
অম্পষ্ট ছায়ার স্তায় স্ররণ হইতেছে, ধাহাদিগের সঙ্গে এরূপ 
গাঢ় বদ্ধৃতা ছিল যে তাঁহার বর্ণন! করা যায় না, তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেহ দেশান্তরে গমন 
করিয়াছেন আর ফিরিয়! আইসেন মাই, এবং কেহ কেহ বা 
এমন শীতলচিভ হইয়াছেন যে তাহাদিগের নিকট হইতে 
এক্ষণে ৰন্কৃতার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়াও প্রাপ্ত হওয়! যায় না। নানা- 
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কারণ-বশতঃ বন্ধুতার পরিবর্তন হয়। মতপরিঞ্তন-নিবন্ধন 
বস্ধৃতার পরিবর্তন হয়, সাংসারিক অবস্থার প্রভেদ-নিবন্ধন 
বন্কৃতার পরিবর্ভন হয়, অনেকর্দিন পর্যন্ত দূরে অবস্থিতি- 
নিধন্ধন বন্ধুন্ার পরিবর্তন হয়। 

পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্তন, কেবলই পরিবর্তন। এই 
পরিবর্তনের মধ্যে আমরা কোথায় স্থির হইয়া দীড়াইব ? 
কোথায় গিয়া আমরা মনের আরাম ও প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত 
হইব? সেই ঞ্রুব সত্য 'অচল সনাতন পুরুষই একমাত্র প্রীণা- 
বাম পদার্থ, একমাত্র 'প্ররূত শান্তির নিকেতন । 


১২৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬৭ সালে পশ্চিমপ্রদেশের 
দুভিক্ষপ্উপলক্ষে দানসংগ্রহার্থ আদিব্রাক্ষসমাজে 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্ততা।। 


উত্তরপশ্চিমে দারুণ মৃত্যু যেপ্রকার নির্দয়জূপে এক্ষে 
শাসন করিতেছে-চিতাগ্ির সহিত শোকানল দাবানলের 
ন্যায় যেপ্রকার অহর্নিশ প্রজ্বলিত হইতেছে, আঁাদের কিঞ্চিং 
দানে তাহার উপশম হইবে! ধেঁ স্থানে এই দারুণ ভূর্ভির্ষ 
অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্বপুরুষদিগের প্রি 
ভূমি। সেই প্রদেশই আমাদের জ্ঞান ও ধর্মের আকরস্থান 
আমাদের খষিরা দরস্বতীনদীর তীরে ত্রহ্গাবর্তে বর্গের নাঃ 
উচ্চারণ করিতেন। তাহাদের মুখ হইতে “সত্যং জ্ঞানমনস্ত' 
বঙ্গ” এই জীবস্ত মহাবাক্য বিনির্গত হইয়াছে; তাহ 
এখনও পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্তন করিতেছি। আহা ! সেখান 
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কার লোকেব্ন এক্ষণে - অক্লাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে! 
সেইশ্দাবানলননির্বাণের নিমিত্ত, আমাদের যাহার যে 
ক্ষমতা, যৎকিঞ্চিং বারিদানে যেন ক্রি না হয়। সেই 
ভারতভূমির প্রধান স্থান,_সেখানকার সকলে শোকেতে, 
দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জরিত হইতেছে! তাহাদের 
এই ছুঃখের অবস্থা ম্মরণ করিয়া আমর! কি ব্যাকুল হইব না? 
আমরা কোন্‌ প্রাণে তাহাদের এই দুঃখ দেখিয়া উদ্দাপীন 
থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এপর্য্াস্ত চলিয়া! 
আসিতেছে! মৃতকল্পা মাতার উম্ম নিশ্বাস এখানপর্য্স্ত 
আসিয়! আমাদের সমুদায় শরীর দগ্ধ করিয়! দিতেছে! এস 
আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই ছুঃখ নিবারণ 
করি। ইহাতে আমরা কেবল আমাদের ভ্রাতৃগণের ছুঃখ 
শাস্তি করিব এমন নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের্পিতারও 
কার্ধ্য করা হইবে । এই এক স্থলে বসিয়াই আমাদের প্রীতি 
ও প্রিয়কার্ধ্যসাঁধন হইবে । সকলে হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন 
কর। শ্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত 
কর। যে প্রীতি সমুদক্ন পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার 
প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, তাহা কি এই সন্কীর্ণ ভারতভূমিতে 
ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পক্ষিমবাসিগণ, যাহাদের সঙ্গে আমা- 
দের এমন নিকট সম্বন্ধ, যাঁহাদের দেশ হইতে-যেমন হিমাঁ- 
লয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে-_-আমরা সেই গঙ্গার ন্যায় 
পূর্বদেশে প্রবাহিত হইয়া আপিয়াছি; ভাষাতে, জ্ঞানেতে, 
ধর্মেতে, সমুদায় সংসারের কার্ষ্যেতে, যাহাদের সঙ্গে আমাদের 
একতা, তাহাদের সঙ্গে সমছুঃখী হওয়া! কি কঠিন? তাহাদের 
ছংখদাবানলে কিঞ্চিৎ বারি দিতে কি আমাদের কষ্টবোধ 
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হইবে? তাহাদের ছঃখ দেখিয়া আমরা কি হাম্তকৌতুকে 
দিনযাপন করিব? তাহার! অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া 
আমরা কি অন্নের স্বাদ পাই? 

ঘিনি ক্ষ্ধাতৃষ্ণাশাস্তির নিমিত্ত তোমাদিগকে অজ 
অন্পপান পরিবেশন করিতেছেন, তাহার অমৃত 'পুদিগেক। 
খেশাস্তির নিমিত্ত তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমা- 
দ্িগকে যাহ কিছু দিয়াছেন তাহার সকল আঁপনার জন্যই 
রাখিও না। তোমার ভ্রাতূগণের দুঃখ একবারে বিস্থৃত 
হইও ন1। এই কি ভুলিবার সময়? তোমার ভ্রাতৃ-ভগিনীরা 
আহার না পাইয়া কেহ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ 
প্রাণত্যাগ করিতেছে; এখন কি ভুলবার সময়? এখন 
কি এ কথা, বলিবার সময়, “আমি বারম্বার দিয়াছি, আর 
দিতে পারি না?” একথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? 
আমরা যতবার দান করিব, শত শত লোক ধন্তবাদ দিয়া 
তাহা গ্রহণ করিবে । 

আমর এই সমাজে আসিক়ণ গ্রীতির সহিত্ত যে নৈবেদ্য 
প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতে- 
ছেন। আমরা কোন মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাহার 
ধন তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিতোস্ছি। তিনি আমাদের গ্রীতির 
ধন আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আমাদের 
অকিঞ্চিংকর বস্তপকল দিয়া ঈশ্বরের পুজা করিতেছি, ভরা 
গণের ছুঃখশাস্তি করিতেছি! যিনি ক্ষুধার জন্ত অন্ন দিতে- 
ছেন, তৃষ্ণার জন্ পানীয় দিতেছেন, তাহার অব্পপান 
তাহার অমৃত পুত্রদকলের ছুঃখনিবারণের জন্ত আমরা তীহাঁ- 
রই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি! দেখিও, যেন আমাদের 
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সাধোর কিছুমাত্র ক্রুট ন! হয়। এস আমরা মুক্তহস্তে পিতার 
চরণে সকলই সমর্পণ করি- ভ্রাতৃবর্গের ছুঃখশাস্তি করি-_ 
গীতি ও প্রিক্বকার্ধ্য একত্র সংসাধন করি । 

একবার চাহিয়। দেখ, দেখিবে ষে চতুর্দিকে ছুঃখদাবানল 
জলিতেছে! তোমার দরাবৃত্তি কি হৃদয়ে বারস্বার আঘাত 
করিয়৷ বলিতেছে ন, “তোমার সন্মথে সহশ্র সহস্র লোক 
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি কি স্থখে ভোজন করি- 
তেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শৃন্ত গৃহে মৃত প্রায় পড়িয়া! রহি- 
যাছে, আহা একটী লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহয়া 
দেখে ! তুমি কি স্থুথে শয়ন করিতেছ ?” সাধু দয়াবৃন্তি কি 
আমাদিগকে বারশ্নার এইপ্রকার আঘাত করিতেছে না 
দেখ আমাদের দেশের কিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে! পশ্চিমে 
যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হুইয়া৷ রহিয়াছে, হরিদ্বর্ণ আর 
কোথাও দেখা যায় না ! অনমাদের এমন ভারতবর্ষ আরব্য- 
দেশের মরুভূমি-তুল্য জলশুন্য মরুভূমি হইয়া গেল__ইহার 
আশ্রিত অগণ্য লোকদ্দিগকে আর আহার দিতে পারে না__ 
একি সামান্য শোচনীয় বিষয়! চক্ষে না দেখিলেই কি 
আমাদের দয়ার উদয় হইবে না? এইসকল দেখিলে কি 
আমরা ক্ষণকালের জন্য সুস্থজ্খাকিতে পারিতাম ? আমাদের 
ভ্রাতগণের হৃদয়বিদারণ ছুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহাদের 
রক্ধশূষ্ঠ অস্থিসার দেহ দেখিয়া], কি আমাদেরও এই দেহ 
বিকল হইরা পড়িত না? মাতা ভূমির উপর মৃতশরীর হইয়। 
শান রহিয়াছে, আর শিশু সেই“্মৃতদেহোপন্ি পড়িয়া 
রহিয়াছে, ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ে কি শোগণিত 
থাকিত? না আমাদের নিঃশ্বাস আর বহুন হইত? জীবন্ত 
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মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শগাঁলশকুনীর 
সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা! দ্রেখিয়। কি হৃদয়ের রন্তু 
শীতল হইয়। যাইত ন1।? 

আমরা এই ছুঃথের প্রত্তি মনোযোগ করিতেছি ন।, আমা- 
দের ছুঃখের সময় বে দেখিবে? পশ্চিমদেশ হইতে যদ্ি 
পূর্বদেশে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসে, তখন আমাদের কি 
হইবে? ত' আর বলিতে পারিবে না, “পৃথিবী নির্দয়, 
আমাদের চা কেহই ফিরিয়া দেখে ন112” সম্পন্তিবিপত্তি 
এখানে অহনিশ পরিভ্রমণ করিতেছে । আজ আমার সম্পপ্ডি 
আমার ত্রাতার বিপত্তি; কল্য জ্রাতার সম্পত্তি, আমার 
বিপত্তি । আগামী বৎসরে যদি আমাদের এইপ্রকার ছুর্দশ। 
হুয়, তখন পশ্চিমবাপীর মনে করিবে, “আমাদের ছুঃখের 
সময় ইহারা একবারও ফিরির! চায় নাই | আর আমাদের 
এপ্রকার ক্লপণতার পরিবর্তে "যদি সেই সময়ে তাহার! 
আমাদের প্রতি সাধু ব্যবহার করে; তখন আমাদের আপনা- 
দের প্রতি কত লজ্জা! ও গ্বণ। হইবে! 

ঈশ্বরের ধর্মসেতু দেখ । তিনি আমাদিগকে কিপ্রকারে 
রক্ষা করিতেছেন ! যদি পশ্চিমবাণীর1! আপনাদের প্রাণ- 
রক্ষার জন্য এ দেশে পঙ্গপালের মত আসিয়া আমাদের 
সকলকে আক্রমণ করে, তৰে আমাদের কি দশ! হয়? 
তাহারা আপিয়া যদ্দি আমাদের নিকট হইতে ধনধান্য 
সকলই কাড়িয়া লয়, তবে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে? গ্রগ্জাব হইতে দিরী পর্যন্ত যেসকল. লোক হাহা- 
কার করিতেছে, তাহার] ক্ষিপ্ডের ন্যায় বঙ্গদেশের উপরে 
গড়িয়৷ যদি ধান্যশস্তসকল হরণ করে, তবে কিহুয়? তাহ! 


পশ্চিম গ্রদেশের ছুর্ভিক্ষ। ১৩৫ 


হয় না কেন? কেননা ঈশ্বর স্বয়ং ধর্মসেতু ধারণ করিয়] 
রাখিরাছেন ! তাহারা বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, 
তগাপি বলপুর্ক আমাদের নিকট হইতে একমুষ্টি তওুলও 
গ্রহণ করিতে পারে না। আমর! ইচ্ছাপুর্বক দান করিলে 
সবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। 

দেখ ধৰ্ম কি বলে, দর! কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; 
সকলই বলিতেছে, ততোমর] ভ্রাত্গণের সাহায্যের নিমিন্ত 
হস্তগ্রনারণ কর।” আমরা যতকিঞ্চিৎ দ্িব বই'নয় ; আমর] 
যদি সর্দন্ব প্রদান করি, তথাপি. এই বিস্তীর্ণ ছুর্ভিক্ষের 
কতই ৰা উপশম হইতে পারে! আমাদের মধ্যে ধনেতে, 
মানেতে, সকলেই অল্প । আমর! শ্রদ্ধার সহিত যাছা! দান 
করি, তাহাই আমাদের অর্দন্ব। ঈশ্বরের পুজার নিষিত্ত 
গীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়ক্কামেতে আমর] যাহ! 
কিছু দিই, তাহাই আমাদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদ- 
রের সহিত গ্রহণ করিবেন । যশ, মান, খ্যাতি প্রতিপন্তির থে 
দান, তাহা প্রকৃত দান নহে । অনেকে অনুরোধে পড়িয়া দেয়, 
অনেকে নামের জন্ত দেয় অনেকে না জানিয়া শুনিয়া! ঈশ্বরের 
কার্যে সাহাধ্য করে; আমরা! ইচ্ছাপুর্বক, প্রীতির সহিত, 
ঈশ্বরের কার্য জানিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তে সকলই সমর্পণ 
করিতেছি ! আমাদের দানে ঘদি এক বেলার জন্য একজনেরও 
ক্ষুধাশান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমাদের 
সাধু ইচ্ছাই সর্দস্বা। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই 
দে, আর সহজ লোকে তাহার অন্ুগামী হয়। রুপণতা শু ক্ষুদ্র 
ভাব পরিত্যাগ করিয়া! উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের 
দেই উদার মঙ্গলভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাহার বৃষ্টি 
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আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শম্তশালিদী করিতেছে! 
সেই বৃষ্টি এক বৎসর আইসে নাই বলিয়া, দেখ, কি হইয়াছে! 
যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমাদের দয়! গিয়! 
কি তথায় এক বতসরেরও কার্য করিতে পারিবে শা? 
আমরা কি বাম্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই 
মেঘ ধাহার কার্ধ্য করিতেছে, আমরা কি তাহার কাধ্যে 
অবহেলা! করিব ? ধাহার বায়ুতে আমর নিশ্বাস লইতে, 
ধাহার সুর্ধযকিরণে রক্ষিত হইতেছি, ধাহার বৃষ্টিতে অপধ্যাপ্ন 
অন্নপান পাইতেছি, ভাহার কার্ধ্য কি সমুদয় যত্রের সহিত অদ্য 
সম্পন্ন করিব ন1£ আমাদের প্রতি তাহার অজঅ দান; আমরা 
যথাসাধ্য তাহাকে দান করিয়! তাহার অল্প মাত্রাও পরিশোধ 
করিতে পারি,এ অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আরকি আছে । 

যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ । এই বিষয়ে 
ইংরাজেরা১.দেখ, কত সাহায্য করিতেছে! ছুই তিন বহসর 
হুইল, সেই পশ্চিমের লোকের! তাহাদের প্রতি কত অত্যা- 
চার করিয়াছিল, তাহাদের বাসগহ জ্বালাইয়। দিয়াছিল, 
তাহাদের ক্ত্রীপুলদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে 
শোণিত এখনও শীতল হয় নাই । কি মহত্ব। তাহার! সেসমস্ত 
ভুলিয়া গিয়া সেইসকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জনা 
অগ্রসর হইয়াছে! তাহারা অসৎকে সন্ভাবদ্বারা পরাজয় 
করিতেছে, শত্রতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে! ভযাহা- 
দের তুলনায় আমাদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়! আমাদের 
মধে? ধনী, মানী, উচ্চপদস্থ লোকের! অনক্লিষ্টদের প্রতি কৃপা- 
দৃষ্টিতে দৌঁখলে তাহাদের অর্ধেক ছুঃখ চলিয়া যায়; কিন্ 
তাহারা আমোদকোলাহলেই মন্ত--পরছুঃখে কিঞ্চিন্মাত্রও 
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কাতির নহে! বিদেশীয়েরাঁ, নিঃস্বার্থ ভাব হ্বাবলম্বন পূর্বক 
তাহাদের ছুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা. তাহাদের 
ছুঃখে দৃক্পাতও করিতেছি ন1! 

ঈশ্বরের প্রিয়পুল্রদিগের সাহাব্যার্থ আমরা এইগ্কানে 
সমবেত হুইয়াছি বটে, কিন্ক মামা সকলে দীনদরিদ্র--ধনী 
মানী আমাদের মধ্যে অতি অল্প । তবে; ঈশ্বর ধনসম্পন্তি দেখেন 
নাঁ; তিনি হদর দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন । তিনি 
আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন । ঈশ্বরের 
নিকট ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত 
দে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যেব্যক্তি অন্ু- 
রোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্র ভাব 
দেখেন $ ঘে আপনি ছুই দিবস উপবাস করিয়া! এক জন ক্ষুধা- 
ভঁকে একবেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন। 
নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তির্পি বিমল আন্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন । 
এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থভাবে দান করি, জদয়কে 
ভীতি ও মঙ্গলভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈরের দক্ষিণহত্তে সকলই 
সনর্পণ করি ! আমাদের মেন কোন নীচ হীন লক্ষা নাথাকে, 
আমাদের সাধ্যের যেন ক্রট না হয়! মুক্তহত্তে? গ্রশস্তগদয়ে, 
দে মাহা পারি, তাহা তাহার চরণে অর্পণ করি ! 


ক্ষারতরু | 


আমেরিকাথণ্ডে এক অদুত বৃক্ষ প্রকাশ .পাইয়াছে। 
উহার ত্বকে অন্্রাঘধাত করিলে একপ্রকার ছুগ্ধবৎ নির্যাস 
নির্গত হয় বলিয়া, লোকে উহাকে ক্ষীরতরু কছিয়া থাকে। 
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উন্ত বৃক্ষ দেখিতে অতি প্রকাও। উহার কাষ্ঠ অতিদূঢ় এবং 
দীর্ঘকালস্থায়ী; তদ্দারা সর্বপ্রকার গঠন গ্রস্তৃত হইতে 
পারে । উহার ফল অতি লুখাদ্য এবং স্ুম্বাদ, দেখিতে আতার 
মনঃ এবং তাহার মধ্য হইতে অধিক সরম শল্ত গ্রাপ্ন 
হওয়া মায়। কিন্ত ও বৃক্ষের অন্তর্গত ভুদ্ধই সন্দাপেক্ষ। 
আশ্চর্য । বন্ধলের উপর কিঞিিৎ অক্ত্রাঘাত করিলেই কততক্ষণাঁৎ 
তাঁহা হইতে অপর্যাপ্ত ছুদ্ধ নির্গত হইতে থাকে । উভার 
আস্বাদ গোছুপ্ধের স্বাদ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন হে; কেবল 
উহা ইতর দুগ্ধ অপেক্ষা কিঞিৎ গাঢ়, নচেৎ আর সর্দদাংশেই 
সমান । ঘে বনে ছুপ্ধবৃক্দ আছে, লিবেন্নংনামক এক 
জন সাহেব শী বনে গমন করিয়া! এ উদ্ভিচ্ছছুপ্ধ চার সহিত 
পান করিয়া দেখিকাঁছেন বে, এ দুগ্ধেতে আর গোদুদ্ধেতে 
আন্বাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই ; এবং তিনি এ ছদ্ধ 
দ্বারা স্বদেশীয় ছুই একপ্রকার গব্যদ্রবাও গ্ুস্তত করিয়া 
ছিলেন। এ ভুপ্ধ দ্বারা একপ্রকার সিরিস প্রস্তত হয়! 
লিবেন্স্‌ সাহেব সেই সিরিস কোন কোন কাধ্যে বাবার 
করিয়া দেখিক়্াছেন যে, তাহ। ইতর সিরিন অপেক্ষা অনেক 
শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী। কি অভাবনীর অদ্ভুত ব্যাপার ! 
তিণপর্ণাহ্থারী গোমহিযাদ্দি পশুর শরীর হইতে নে ছুট 
নর্গহ হর, বিশপাতা আমাদিগের প্রতিপালনের জন্য 
স্থিজ্জশরীরেও সেই দুগ্ধ সঞ্চিত করিয়া! রাখিয়াছেন ! 


হি 
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নট মান্বপ্ররৃতির আদর্শ ; উহার কাপট্য ব। হাত্স- 


* রঙ্গভূমি । ১৩৯ 


গোপন সম্পূর্ণ নির্দোষ । সে একবার রাজাধিরাঁজ, পরক্ষণেই 
আবার চীরধারী দরিদ্র; একবার আনন্দের উৎসঙ্গে ক্রীড়া 
করিয়। সকলকে হাসাইয়া গেল, আবার দুঃখের ক্রীড়নক 
হইয়া সকলকে কীদাইতে লাগিল । ফলতঃ, নটেরা যাহ! 
কিছু ভাবে এবং যাহা কিছু করে, সগস্তই নিদিষ্ট নিয়ম ও 
শিক্ষার আয়ত্ত । আমর! নিজের অবস্থার প্রতিবিম্ব উহা 
দিগের মধো দেখি । 

রঙ্গভূমি জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রতিরপ; ঘনষ্ঠ 
সাদৃগ্ এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরাও 
উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভুমির নিকট আমরা কত আদশ- 
চরিত্র সাধুর জন্য খণী। রাম একাট ধীর ও উদার নায়ক £ 
তাহার পিতৃম!হবভক্তি, ভ্রাস্ববাৎসল্য, স্সরীর প্রতি অকৃত্রিম 
প্রণয়, গুরুজনে গৌরব, মিত্রপ্সেহ, দীনে দরা, সত্যনিষ্টা, 
বীরত্ব, অধ্যবসার, ও সরল'ত1 গ্রস্থৃতি বিস্তর অদ্গুণ আছে। 
এইন্প নায়কের অভিনপ্নক্রিয়া অকৃতান্মাকেও জাগ্রত করিয়া 
ভুলিতে পারে । জানকী পত্তিপ্রাণ। ৪ তিনি সঙ্গলনয়নে 
অশোকবনে বপিয়া আছেন £ তাহার বন্্ মলিন ও মুখ 
অত্যন্ত দীন, কিন্ত হদর ভর্প্রভাবস্মরণে অতিশর ওজন্মী। 
ভ।হার সম্মুখে রাক্ষপরাজ রাবণ,_সে মণিরত্বের গ্রলোভন 
দেখাইতেছে, পৃথিবীসায্রাঞ্যের অধিশরী হইবার অন্থুরোধ 
করিতেছে; কিন্ত জানকী পাতিত্রহ্যধন্মে রক্ষিতা, তিনি 
রাবণকে তৃথতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া অবনতমুখে অগ্নিময় বাক্যে 
কহিতেছেন, “পার ! আমি তোর রাটগ্যশ্ব্্য কিছুই চাহি 
না, আমার স্বামী রাম আমার প্রাণারাম। আমি তাহার 
সহিত বনবাসের কষ্ট সহিব এবং বনের সাধান্ত ফলমূলে 


১৪০ চারু প্রবন্ধ । 


তৃপ্তিলাভ করিব”? রঙ্গস্থলে জানকীর স্যার পতিত্রতার স্থদীর্ঘ 
ছঃখনিশ্বাসে কাভার কোমল হৃদয় নাস্কীত হয়? পবিত্রতা 
ও ধন্মের দিকে কাহার মন না আকৃষ্ট হর ? 

কণন্‌ কাদিতে হইবে, কখন্‌ হাসিতে হইবে, কথন্‌ প্রীতি 
করিতে হইবে, এবং কখনই বা দ্বণা করিতে হইবে, রঙ্গ- 
ভূমি এইপমস্ত আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ইহা মে কেবল 
আমাদের আচারব্যবহার সংস্কত করে তাহা! নহে, গ্রভাত 
ভামরা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্মনীতিশিক্ষা পাই) ইহ 
মানবল্সীবনের একটী প্রকৃত ও বিশদ চিত্র । যে মন পাষাণ- 
বৎ কঠিন, তাহার ছুর্ডেদ্য উপাদান কোমল করিয়! তাহাতে 
আমোদ ও উত্সবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেমন নীতির বীজ 
বপন করিয়া দেয়! ইহা দুষ্পবৃত্তিসকল নিয়মিত করে, 
স্বর্থপরতাকে দ্বণার অধীন করিয়া রাখে, এবং স্ুীলকে 
প্রশংলা করিতে অবপর দেয়। ইহ? অতীত কালকে জীবস্ত- 
ভাবে স্মৃতিপথে আনিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা! 
পৃর্বতন ধন্মান্থরাগ, ধর্নকার্ধ্য, খজুতা, নিস্পৃহতা, দাম্পত্য- 
গ্রশর। আতিথেয়তা, আঢারবাবহার, পরিচ্ছদ, কৃষি, ও 
বাণিগ্য এইশমন্ত স্বতিপথে আনিয়া দের । যখন ব্রহ্মপরায়ণ 
খষিরা সরদ্বতীতীরে সশস্বরে মামগান করিতেন, ঘখন বীত- 
রাগ ত্রাঙ্গণের! তরুতলে বেদীগ্রহণপুর্ধক শীতোত্তাপ সহ্থা 
করিয়া অহোরাত্র মুকুলিতনেত্রে ত্রন্মধান করিতেন, হখন ] 
বাদ্ধক্যের বিকাশই গৃহবাসপরিত্যাগের কারণ ছিল, যখন 
লোকে সত্যরক্ষার্থ স্বদ্রেহ ও স্ত্রীপু্র বিক্রয় করিয়া! অন্যের 
দাসত্বে নিঘুক্ত হইত, যখন পিতৃমর্ধ্যাদাপালনার্থ মন্তুষুও 
পশুবৎ স্বশে(ণিতে দেবতার তৃপ্তিনাধন করিত, যখন লোকে 
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সরলতাঁকেই জীবন ও কপটতা মহাপাপ বলিয়া জানিত, 
ইহা! সেই কালকে স্বতিপথে আনিয়া দেয়। 

পূর্বতন আর্ধ্যখষিরা যাহাতে আস্মোন্নতি হয় এইরূপ 
বিষয়েই ব্যাপূৃত থাকিতেন। তাহারা কাব্যশাস্ত্রকে দৃশ্ত ও 
শ্রব্য এই ছুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃহ্যকাবা রঙ্গ- 
ভূমিতে অভিনীত হইত। এক সময়ে নাট্যাচার্ধ্য মহর্ষি 
ভরত রঙ্গভূমির যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। পুর্বকালে 
প্রধান প্রধান রাজসভায় পণ্ডিতমগ্ডলীর মধো উতকুষ্টের 
নাটকের অভিনয় হইত । কবিগণ উৎসাহিত হইয়। নানা- 
রসোদ্দীপক নাটকাদি প্রণয়ন করিতেন। অীসমন্ত গ্রাস্থে 
তাত্কালিক জনসমাজের নানারূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া 
যার, সং্কৃতভাষার উন্নতি এবং কবিত্বের ষগেষ্টই জ্রীবুদ্ধি 
দেখিতে পাওয়া যায় । ফলতঃ) রঙ্গভূমির আমোদ এতদদেশে 
নৃন্ধন প্রবর্তিত হয় নাই। “কিন্তু এক্ষণে ইহা মেরূপ আকার 
ধারণ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিঘা দেখিলে, চিন্তাশীল 
ব্ক্তিমাত্রই ছুঃখিত হইবেন ! | 

এক্ষণে বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র নট। ঘাহাদিগের 
বুদ্ধি বিকাসোনুখী হইয়া জ্ঞানের উচ্চ অংশ গ্রহণ করিবে, 
ধাহাদ্দিগের স্থকোমল সুখশ্রী আত্মীরস্বনের মনে ভাবি 
শুভাশার সঞ্চার করিতেছে, যাহাদ্িগের বিচারশক্তি সম্পূর্ণ 
অন্বনন্্র, তাহারা বিদ্যান্থশীলন তুচ্ছ করিয়া নাটক কণ্ 
করিতেছে সাভিনিবেশ অভ্যাস কোমল প্রক্কৃতি বালকদিগের 
স্বভাৰপরিবর্তের মূল; বিশেষতঃ এখনকার অধিকাংশ 
নাটকই কুরুচিকৃত, সেইসমন্ত নাটক পুনঃপুণঃ অভাপ 
করিয়] বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। বলিতে কি? 


১৪২ চাক প্রবন্ধ । 


যেসমস্ত মনে প্রাচীন কবিদ্িগের রসপ্রসবিনী রচনা এবং 
ভাবোদ্বীপক জীবন্ত বাকাসকল প্রবেশ করিয়! কখন মানব- 
প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে, কখন বিশুদ্ধ €প্রমের 
আদর্শ দেখাইবে, কখন পৌরুষের বীজভূত বীরভাব উদ্দীপম 
করিবে, কখন সংসারভারহর শান্তি, কথন গ্রীতিকর ভক্তি 
রোপণ করিবে, এবং কখন বা বিষয়ের নশ্বর ভাব বুঝাইয়া 
বৈরাগ্য বর্ধিত করির1 দিবে, সেইসমস্ত মনই বর্তমান অধি- 
কাংশ নাটকের দোষে কলুষিত হইতেছে, ধর্মনীতির ছুরতি- 
ক্রমনীয় শাসন হইতে স্মলিত হইতেছে, এবং টিরাভ্যস্ত 
লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতেছে । ৫ 

এক্ষণকার নাট্যশ[লায় অসম্মানিত্ত স্ত্রীলোকের অধিকার ! 
ইহা একটি বহুল অনর্থের মূল হইয়া! উঠিয়াছে। যে দুষিত বায়ু 
দূর হইতেও পরিহার্ধ্য, তাহাই মতি যত্তবে বাবহা্য হইতেছে ! 

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জ্রীলোকদ্দিকে যাত্রা-উৎ্সবাদি দর্শন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ, যে বিষয়ে কেবল 
আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম কিনীতি কি জনসমাজ কোন 
বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি 
স্ীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্টসম্তববনা। কিন্ত এক্ষণে অনেক 
্ত্ীন্বাধীনতষ্টপ্রিন যুবক রঙ্গতৃূমিতে আপনাদ্দিগের স্ত্রী 
পাঠাইয়! দেন! 

বঙ্গকামিনীগণ ! তোমরা কোন্‌ প্রত্যাশায় রঙ্গস্থলে যাও ? 
যদি গ্রাটীন ভারতের কোন উৎকৃষ্ট ছবি দেখিবার ইচ্ছা! 
থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি নাট্যোক্ত পাত্রের একবিধ 
ভাব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহ] গেখানে নাই, যদ্দি বৈচিত্র্য 
ভাষার পুষ্টি দেখিবার ইচ্ছ! থাকে তাহাও সেখানে নাই ; যদি 


যুধিঠির। ১৪৩ 


এসমস্ত দেখিবার মানস হয় তবে তোমাদের পৃর্বপুরুষগণের 
অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়! দেখ, অনন্ত রত্বজ্যোতিঃ তোমাদিগকে 
চমকিত করিবে! 


ফুধিষঠির। 


ধৃতরাষ্ট্ী যুধ্িষ্টিরক্কে যৌররাঁজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । যুধ্ধি” 
ঠির পাণুর জ্যেষ্ঠ পুত্র; স্থুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী । তিনি 
যৌবরাজ্যে স্বাপিত হইয়! প্রজাশাদন করিতে লাগিলেন । 
তিনি যেরূপ ধৃতি, সহিষ্ণুতা, স্থিরতা, খজুতা, এবং অন্ধু- 
কম্পার সহিত রাজ্যশানন করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
গ্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল । অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই যুধিষ্টির. 
স্বকীয় বিনয়, সাচার, *শৌর্য্য) বীর্ধযাদি প্রকাশ এবং 
প্রজাদিগের অন্কুরঞ্জন দ্বারা স্বপিতা পাওুরাজার কীর্তি 
অন্তন্ধত করিলেন। প্ররুতিরঞ্জনদ্বারা তাহার যুবরাজ 
নাম সার্থক হইল। তিনি প্রজাদিগের অভাবমোচন, 
অত্যাচারনিবারণ, শিক্ষাদান, এবং সংরক্ষণ দ্বারা কিদ্ধপে 
প্রজারঞ্রন করিতে হুয়, তাহার জলন্ত উদাহরণ স্টলকে প্রদ- 
শন করিয়াছিলেন । যুধিষিরের শাসনে সন্ষ্ট পুরবাসিগণ 
এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল যে, “বুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্্ 
জন্মান্ধতাহেতু রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন নাই, অতএব তিনি এক্ষণে 
নৃপতি হইতে পারেন না। শীন্তন্ছতনয় ভীম্মদেব পূর্বে রাজ্য 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনি কখনও অধুনা রাজ্য গ্রহণ 
করিরেন ন।। অতএব আমর! তরুণবয়স্ক মমরকুখল ধর্ম 


৯৪৪ চাক প্রবন্ধ । 


সতাবাদী জিতেক্ত্রিয় এবং অন্ুুকম্পাশীল পাগুবজ্যেষ্ঠ যুধি- 
ট্রিরকে সিংহাসনে রাজা বলিয়া অভিষেক করিব । যুধিষ্টিরই 
ভীম্ম। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত বিবিধ- 
ভোগ-বিশিষ্ট করিবেন | 

যুধিষ্টিরানুরক্ত প্রজাগণের এইরূপ জল্পন! শ্রবণ করিয়া 
ছুর্য্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইল, এৰং পিতৃসমীপে গমন- 
পূর্বক পিতাকে বলিল, “হে পিতঃ, পৌরগণথ আপনাকে এবং 
ভীম্মকে অনাদর করিয়! যুধিষ্টিরকে রাজা করিৰার মন্ত্রণা 
করিয়াছে। পাগুপুন্র যুধিষ্ঠির যদি পাওুর রাজ্য প্রাপ্ত হয়, 
তবে 'আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা পুক্রপৌভ্রাদি- 
ক্রমে কখনই রাজ্যভোগ করিতে পাইব না। অতএব আপনি 
ইহার উপায়বিধান করুন| ধৃতরাষ্ট্র দূর্য্যোধনের এই-বাকান 
শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বগ্স, পার্ডু 
ধর্মপরায়ণ এবং প্রজাদিগের অন্গুরাগভাজন ছিল। পাঞ্ডু 
আমাকে এবং অন্তান্ত জ্ঞাতিদিগকে যথেষ্ট সন্মান ও ভক্তি 
করিত। তাহার পুন্র যুধিষ্ঠিরও গুণবান্‌, ধার্িক, এবং প্রজা- 
নুরঞ্ক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পা অমাতা, সৈম্ঠ, 
ও ভুতাগণের মতত ভরণপোষণ করিত । ইহারা পাঞুকর্তৃ্ 
সতরুত হইক্কাছে, এক্ষণে অবশ্যই পাতুপু্র যুধিষ্টিরের 
প্রতি অন্ুুরক্ত ও পক্ষপাতী হইবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় 
নাই। আর যুধিষ্টিরের কোন দোষের লেশমাত্র নাই ; অত- 
এব কিপ্রকারে আমরা ঘুধিষ্টিরকে তাহার উপতামহু রাজ্য 
হইতে চ্যুত করিব ? যুধিষ্টিরের অনিষ্টচেষ্টা করিলেই পৌর- 
গণ আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইবে ।” তখন ছর্ধ্যে!- 
ধুন কহিল, “ক্ামি গ্রজার্দিগকে অন্মৎপর্ষে আনিতে চেষ্টা 
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করিব। আপনি পাঁগওবদিগকে শীত্র হস্তিনাপুর হইতে 
বারণাবত নগরে * ত্রেরণ করিবার উপায় চিন্তা করুন|, 

তদনন্তর ছুর্ষ্যোধন ভ্রাভূগণের সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে অর্থ- 
মানপ্রদানদ্বারা বশীভূত করিতে লাগিল । ধৃতরাষ্ট্রও এক- 
দিন সভামধ্যে পাণবগণকে আহ্বান করিলেন; এবং তাহার! 
উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে রমণীয় বারণাবত নগর দর্শন 
করিয়া জীবন সার্ক করিতে বলিলেন। পাগুবগণ ধৃত্ত- 
রাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিনা বারণাবতে গমন করিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । 

অনস্তর যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভ্রাতী মাতার সহিন্ত গুরুজন- 
দিগকে অভিবাদনপুর্বক বারণাবতে একবৎসর বাস করিবার 
নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এদিকে নৃশংস দুর্যোধন পুরো- 
চন-নামক এক জন যবনকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়! 
পাগুবদিগের তথায় উপস্থিতু হইবার পূর্বেই তাহাদের বাসার্থ 
এক জতুগুহ নিন্মাণ করাইয় রাখিয়াছিল। পাগুবেরা এই- 
সমস্ত বৃস্তীন্ত বিদুরের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেনঃ কিন্তু 
কাহারও সমীপে প্রকাশ করেন নাই। তাহার বিছুরের 
উপদেশান্থুারে জতুগ্ৃহমধ্যে এক সুরঙ্গ প্রস্তত করিয়া সব্ধদা 
সতর্ক হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদ্]ু রাত্রিকালে 
ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নিদানপূর্ধক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়। 
মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত স্থুরক্গ দ্বার! পলায়ন করিলেন । 
স্থরঙ্গপথে আনিয়া তাহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, এবং 
দেখিলেন যে বিছুর তাহাদিগের জন্য একথানি নৌকা! সজ্জিত 








* বর্তমান আংল্লাহ।বাদ। 
১৩ 
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করিয়া রাখিয়াছেন। দেই নৌকাঁতে আরোহণ করিয়া 
তাহার! গঙ্গাপার হইলেন, এবং পরপারস্থিত মহাধনে কিয়- 
দিন বাস করিয়া একচক্রানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
এদ্দিকে হস্তিনাপুরে পাগুৰদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচার হইল, 
এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলে বহু বিলাপ করিরা তাহাদিগের 
উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ওদিকে পাগুবেরা একচক্রানগরে 
গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন । এই স্থলে ভীমকর্ঘক 
বকান্থরবধ সাধিত হয় । তঙ্পরে মাতার আজ্ঞান্থুসারে পঞ্চ- 
ত্রাতা মিলিত হইয়া ভ্রমবশতঃ প্রদত্ত দ্রৌপদ্দীকে বিবাহ 
করিলেন । ক্রমে দ্রৌপদীবিবাহ-বৃস্াস্ত হস্তিনাপুরে সকলে 
জানিতে পারিল। ধৃতরাষ্ট্র ঘুধিষ্টিরাদিকে আনয়নার্থ বিছু- 
রকে পাঞ্চালরাজ্যে পাঠাইলেন, এবং যথাকালে পাওবের! 
কুস্তী ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া উপনীত হই- 
লেন। তাহাদিগকে দর্শন করিরা পৌরগণ উচচচঃস্বরে 
বলিতে লাগিলঃ “যিনি আমাদিগকে গুত্রনির্বিশেষে পালন 
ও আমাদের হিতসাধন করিতেন, যিনি আমাদ্িগের প্রির, 
সেই ধন্মীত্মা পুরুষব্যান্র যুধিষ্ঠির অদ্য পুনর্বার আসিতে” 
ছেন! বোধ হইতেছে বেন প্রজাৰৎসল পাওুদেবই আমা- 
দিগের প্রিয়সাধন করিতে বন হইতে আগমন " করিতে- 
ছেন। যদি আমাদিগের দানজনা, হোমজন্য, এবং তপস্যাজন্ত 
কিছু পুণ্য থাকে, তবে পাওুবগণ শতবৎসর এই নগরে বান 
করুন|” পুরৰাীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, এবং সর্ব গুরুজনের পাদ- 
বন্দনাপূর্বক কুশলজিজ্ঞাস। করিলেন। 

_ কিন্ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ধৃতরাষ্্র পাগুপুত্রদিগকে 
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আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বৎসগণ) আমার বাক্য শ্রবণ 
কর। কেন মিছামিছি বিবাদ করিবে? তোমরা] খাওব- 
প্রস্তে * গমন করির! সেই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর। তথায় 
কেহই তোমাদিগকে বাধা দিবে নী। আর রাজ্যের অর্দাংশ 
গ্রহণ কর।”, যুধিষ্ঠির ধূতরাষ্ট্রের বাক্যান্থসারে খাগুবপ্রন্থে 
গমন করিয়া তথায় স্বর্গোপম এক নগর নির্মাণ করি- 
লেন। যুধিষ্ঠির এইসমস্ত কার্ধ্য রুষ্ণ ও বিছুরের পরামর্শান্ু- 
সারেই করিরাছিলেন। তিনি তথায় শান্তিস্তাপন করিয়! 
নগরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিলেন, এবং চতুর্দিকে পরিখা- 
খনন ও প্রাকারদ্বারা নগরবেষ্টন করিতে আদেশ দিলেন। গগণ- 
স্পর্জি-সৌপনালা, মন্দরোপম দৃঢ় পুরছার, অভেদ্য নানাবিধ 
অস্তশস্্ দ্বার! রক্ষিত দুর্গ প্রভৃতি পরিপাটিরূপে রচিত হইল । 
দুর্গোপরি হস্তক্ষেপ্য লৌহনির্মিত শক্তিযন্ত্নকল এবং শতদ্্ী- 
সকল স্থাপিত হইল । শন্্রাদিকুশল যোধগণ ছুর্গরক্ষার্থ নিধুক্ 
হইল। নগরমধ্যে সুবিভক্ত রাজপথনকল গ্রস্তত হইল। 
দেই ধনধান্যসম্পূর্ণ নগরী কুবেরপুরী এবং ভোগবতীর ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল । যমুনাতীরে এই পুরী নির্মাণ করিয়! 
গাগুবগণ ইহার ইন্্র গরস্থ নাম দিলেন। সর্ধশাস্ত্রনিপৃণ দ্বিজ-. 
গণ ইন্তপ্রস্থে আসিয়া! বাস করিতে লাগিলেন । নানাদিগ্দেশ 
হইতে ধনার্থি বণিগগণ তথায় আগমন করিতে লাগিল। 
্কৃতপ্রাকৃতাদিসর্মভাষাবিৎ গণ্ডিতগণ ইন্দ্রপ্স্থ অলঙ্কৃত 
করিতে লাগিলেন। সর্বশিল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ তথায় নিবাসার্থ 
উপস্থিত হইল। আত্ম, আতম্রাতক, নীপ, অশোক, চন্পক, 





* বর্তমান দিলী যেস্থানে স্থিত। 
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পু্লাগ, নাগপুষ্প, পন, শাল, তাল, তমাল, বকুল, জন্ব, 
পারিজাত, করবীর প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষের উদ্যানে ইন্দ্র- 
প্রস্থ চতুর্দিকে পরিশোভিত হইল । বিবিধ লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, 
কৃত্রিম লীলাপব্র্বত, জলপুর্ণ বাপী পুক্ষরিণী ও তড়াগ গ্রভৃতি 
দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা শতগুণ বর্ধিত হইল। ইন্রপ্রস্থে 
বাস করিয়া ঘুধিষ্টির লীতিমার্গান্ুসারে সমভাবে সকল প্রজাকে 
পালন করিতে লাগিলেন । তাহার রাজ্যে কেহ কাহারও 
প্রতি অত্যাচার করিতে চাহিত না সর্ধত্র নির্মল পবিত্র শান্তি 
বিরাজমান ছিল । বুধিষ্ঠির ব্রহ্গনিষ্ট, কর্মনিষ্ঠ, এবং নীতিনিষ্ট 
ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে তীহাকে আশ্রর করিলেন। 
তিনি ভ্রাতগণের মছিত নানাবিধ সতকার্ধা সাধন করিতে 
লাগিলেন। তাহার প্রজাগণের নেত্র এবং হৃদয় শ্রীতিপূর্ণ 
হইয়াছিল। গ্রজাগণ যে কেবল ততকুত শাসন ও পালন 
হেতু সন্তষ্টচিন্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তিনি তাহাদ্দিগের 
মনোরম কাধ্য করিতেন বলিয়া তাহার! তাহার প্রতি অচল- 
তক্কিবশতঃ হ্ৃষ্টচিন্ত হইয়াছিল । কোন প্রজা! কখনও তাহার 
কোন অযুক্ত, অপত্য, হুঃখদ) বা অপ্রিয় বাকা শ্রবণ করে 
নাই। তিনি সকলের প্রিয়চিকীর্ধ! ও হিতেচ্ছা দ্বারা সর্ব 
কার্যে প্রণোদিত হইতেন। এইরূপে প্রজানুরপ্রন এবং 
অধীন নৃপতিগণের স্থুশাসন হেহু ধুধিষ্ঠিরের কীন্তি দিগ্দিগ- 
স্তরে ঘোষিত হইতে লাগিল । 

কিছুদিন পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশান্ুলারে যুধিষ্ঠির 
রাজন্য় যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি চারি 
ভ্রাতাকে দ্িখ্িজয়ে ৫প্ররণ করিলেন । তীহা'র! ক্রমে ক্রমে 
মগধ, বাহলীক, কান্বে'জ, পাঞ্চাল, বিদেহ, কোশল, গঞ্চনদ, 
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শ[কল প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপের ভৃপাঁলবৃন্দকে পরাজিত করিয়া 
তাহাদিগের নিকট হুইতে করগ্রহণপূর্বক ইন্দ্র প্রস্থে প্রত্যা- 
গমন করিলেন। অতঃপর মহ্াসমারোছে রাঁজস্ুয় যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইল। রাঁজগণ ও বি প্রগণ ঘুধিষিরের সকাঁশ হইতে 
সন্মান লাভ করিয়া ্ব স্ব দেশে গ্রতিপ্রয়াণ করিলেন। এই 
রানরন্থয় যক্তে যুধিষ্ঠির রাজগপের নিকট হইতে বহুমূল্য হীরক 
ও মণিমুক্তা, অমূল্য ন্বর্ণ, মহার্ঘ কৌধষের প্রভৃতি বন, অদ্ভুত 
লৌহ-ও-গজদন্ত-বিনির্দিত দ্রব্যসামগ্রী, ছুপ্পাপ্য পশুলোম ও 
পঙ্গীর পক্ষপত্রে রচিত দ্রব্যসকল, এবং নানাবিধ সুজাত অশ্ব 
ও হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তুর্ষ্যোধন রাঁজস্থয় বক্ত দর্শন করিতে গমন করিয়। নানা- 
প্রকারে বিপ্রলন্ধ ও উপহসিত হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরে 
গ্রাত্যাগমন করিয়! তিনি পাগুবদিগের সমৃদ্ধি চিন্তা করিয়! 
অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন, এন্রং শকুনির পরামর্শে যুধিঠিরকে 
দাতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। দ্যুতক্রীড়াদ্বার। পাওৰ- 
দিগের প্রশবব্যহরণই ছুর্ধ্যোধনের সখ্য উদ্দেপ্ত । বিছুর ইন্্র- 
গরস্থে গমনপূর্ববক ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইলে, যুধিষ্ঠির দুযত- 
ত্রীড়। স্বীকার করিয়! হত্মিনাপুরে আগমন করিলেন । দ্যুত- 
ক্রীড়া আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির এবং ছূর্য্যোধনের প্রতিনিধি 
শকুনি খেলিভে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির সর্বস্ব 
হারিলেন, এবং অৰশেষে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে পণ করিয়! 
পরাজিত হইলেন। তখন ছুর্যেধন অত্যন্ত হষ্ট হইয়! 
যুধিষ্টিরাদ্দি পঞ্চভ্রাতা ও ড্রৌপদীকে অবমানন! করিতে উদ্যত 
ছইলেন। ভীম কুরুকুল বিনাশ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্িরের 
অনুমতি প্রার্থন1 করিলেন । যুধিষ্ঠির তাহাকে সাত্বনাবাক্যে 
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ক্ষান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিনয়সন্তাষবপূর্ধক বলিলেন; “রাঁজন্ঃ 
আমর! আপনার আজ্ঞাবহ, আমাদ্িগের যাহা কর্তব্য তাহ! 
আদেশ করুন|” তখন ধৃতরাষ্ট্রী বিবাদমীমাংসাপুর্বক যুধি- 
ঠিরকে শ্বরাজ্যশাসন করিতে অনুন্ঞা করিলেন, এবং 
বিবিধ যুক্তি-প্রদর্শন-দারা ভ্রাইসদ্ভাবরক্ষার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। তদন্থুনারে যুধিষ্ঠিরাদিও ইন্দ্প্রস্থে প্রস্থান 
করিলেন। 

অনন্তর দুর্য্যোধন, অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ন। দেখিয়া, ধৃতরা স্- 
সমীপে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস পণ 
করিয়৷ যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রনর্ধার দৃযৃতক্রীড়ার্থ অনুমন্তি 
যাঙ্া করিল। ধৃতরাষ্রও (দ্রোণাদির নিষেধ অতিক্রম 
করিয়! ন্বপুত্রের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। দৃযৃতক্রীড়ার 
অনুরোধে ঘুধিষ্ঠিরকে আবার হস্তিনাপুরে আনয়ন কর! হইল । 
আবার শকুনির সহিত দ্যুতারত্ত এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ! 
বনগমনার্থ প্রস্তত হইয়! যুধিষ্ঠির সভ্যগণকে আমন্ত্রণ করিলেন, 
এবং জননী কুস্তীকে বিছুরের গৃহে রাখিয়। ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ 
বনে প্রয়াণ করিলেন। পৌরগণ বিলাপ ও ধৃতরাষ্ট্রের ষখোচিত 
নিন্াবাদ করিতে লাগিল। হন্তিনাপুরে নানারূপ মহোৎ- 
পাত উপস্থিত হইল। 

পাগুবগণের দ্বৈতবনে বাসকাঁলে র্য্যোধন প্রভৃতি 
কৌরবগণ বিহারার্থ এবং স্বসমৃদ্ধি গ্রদর্শন করিয়! পাওবদিগকে 
পরিতাপিত করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিল । দ্বৈতবনে 
পর্যযটনকালে উহার! গন্ধব্বদিগের সহিত বিবাদ করির1 তাহা- 
দিগের দ্বারা বদ্ধ ও হৃত হয়। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি বীর- 
গণ গন্ধর্বদিগকে পরাজয় করিয়া কৌরবদ্দিগকে মোচন করেন। 
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পাগুবদিগের দ্বৈতবনে বাসকালে একটি অলৌকিক ঘটন! 
ঘটবার কথা আছে। তাহা এই । কোন এক সরোবরতীরস্থ 
বৃক্ষের শাখা হইতে একটি বক যুধিষ্টিরকে পঞ্চজিংশৎ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাম! করিল, এবং যুধিষ্টির৪ তৎসমস্তের যথার্থ উত্তর 
প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটা: প্রশ্ন বিশেষ উপযোগী 
বলিয়! এস্থলে উদ্ধত করিতেছি। (১) ভূমি অপেক্ষা গুরু- 
তর কি? (২) গগণ অপেক্ষ! উচ্চতর কি? €৩) বায়ু অপেক্ষা 
শীপ্বতর কি? €৪) ভূগ অপেক্ষা বহুতর কি? এই কয়েকটি 
প্রশ্নের উত্তর ১-- (১) মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর; (২) 
পিত। গগণাপেক্ষা উচ্চতর ; (৩) মন বাধু অপেক্ষ! শীত্রতর ; 
এবং (৪) চিন্তা তৃণাপেক্গী বহুতর। 

(৫) এই লোকে পরম ধন্ম কি? ৬) জ্ঞান কাঁহাকে বলে? 
(৫) দয়া কাহাকে বলে ? ৮৮) মন্ুষ্যের দুর্জয় শত্র কি? (৯) 
মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি কি? (১০) সাধু ব্যক্তির লক্ষণ কি? 
এই প্রশ্নগুলির উত্তর (৫) ইহলোকে আনৃশংস্যই পরম 
ধর্ম) (৬) তত্বার্থের সম্যগ বোধের নাম জ্ঞান ? (৭) সর্বভূতের 
স্থখৈষিতাকে দয়! বলে? (৮) ক্রোধ মনুষ্যের ছুর্জয় রিপু 
(৯) লোভ মন্ষ্যের অনন্ত ব্যাধি ১ (১০) ক্রোধ, লোভ, নির্দ- 
য়ত৷ প্রভৃতি পরিত্যাগপুব্বক ধিনি সব্বপ্রাণীর হিতকর কার্যে 
রত হয়েন, তিনিই সাধু। 

(১১) এই জগতে কে সুখী? (১২) এই জগতে কোন্‌ 
পথে চল! উচিত ? (১৩) এই সংসারের বার্তী কি ?.আর (১৪) 
এই পৃথিবীতে আশ্চর্য্যই বাকি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর ;--(১১) 
যেকাহারও নিকট খণী নহে, যে প্রবাসে থাকে ন!, এবং যে 
নিজগৃহে পাঁচ ছয় দিবস অন্তরও স্বাধীনভাবে শাকান্ন ভোজন 
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করে, সেই ব্যক্তিই সুখী । (১২) তর্কদ্বারা কোন বিশ্বয় নির্ণয় 
করা যায় না, শ্রুতিনকল পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাঁদী, ব্যাখ্যাতা 
খষিগণের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্মের তব অক্ঞানগুহ!- 
ভান্তরে নিহিত রহিয়াছে; অতএব বহুজনসম্মত পথই অব- 
লম্বন করা উচিত । (১৩) এই মহামোহুম্‌য় সংসারকটাহে ক্ৃর্ধ্য- 
রূপ অগ্নি এবং রাত্রিদিবারূপ কাণ্ঠের দ্বার! মহাকাল মাস-ও- 
খ্মতুবূপ-দবরবী-পরিঘরনপূর্বক ভূতগণকে পাক করিতেছেন; 
ইহাই সংসারের সমাচার । (১৪). প্রতিদিনই সহস্র সহত্র 
জীবগণ শমনসদনে গমন করিতেছে ; কিন্তু যাহার! অবশিষ্ট 
থাকিতেছে তাহার! আপনাদ্িগকে চিরস্থায়ী ও অনশ্বর মনে 
করিতেছে; ইহাই মহৎ আশ্চর্য্য । 

এইসমন্ত প্রশ্নের উন্তরশ্রবণে প্রীত হইর1 বকরপী 
থর্মদেব যুধিষ্টিরকে নানাবিষয়ক সছুপদেশ প্রদ্দান করিরণ 
অন্তহিত হইলেন। তদনপ্তর পাঁগুবগণ ছদ্মবেশে বিরাটের 
অধিকারে নিধুক্ত হইয়! একবর্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন । 
তত্পরে আত্মগ্রকাশ করিয়া মৎগ্যরাজের সহিত মৈত্রী- 
বন্ধন করিলেন। তদনন্তর সন্ধির প্রস্তাৰ করিয়া ছুর্ষে্।- 
ধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির উহার নিকট 
.দ্বাজ্যের অর্ধভাগ চাহিলেন, কিন্তু ছুর্যোধন তাহা! দিতে 
স্বীকার করিল না। তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে 
দৌতকার্টে যাইতে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ তাহার ভার গ্রহণ 
পূর্বক হস্তিনাপুরে প্রয়াণ করিলেন । ভীগ্ম, দ্রোণ, বিছুর, ও 
ধৃতরাই্র প্রভৃতি সকলেই ছূর্য্যোধনকে সব্ষিপ্রস্তাবে সম্মত 
হইতে অন্রোধ করিলেও, ছুর্য্যোধন তাহাদের কাহারও 
ঘাক্যে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে ক্্থ. বলিলেন, 


র। ১৫৩ 


পৌ, 


'তুমি সমস্ত রাজ্যই ভোগ কর, কেবল পাগুবদিগকে পাঁচ 
খানি গ্রাম প্রদান কর।”, প্রত্যান্তরে ছুর্যোধন বলিল, “আমি 
বিন! ঘুদ্ধে সথচাগ্রপরিমিত ভূমিও উহাদ্দিগকে দিব ন11” 
তখন কৃষ্ণ নিরাশ হইর। যুধিষ্টিরের নিকট প্রত্যাগমন করি- 
লেন। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল । কৌরব- 
গণ একাদশ অক্ষৌহিণী * সৈন্য এবং পাগুবগণ সপ্ত মক্ষৌ- 
হিণী পৈন্ত সমবেত ও সজ্জিত করিলেন। কুরুক্ষেত্র-নামক 
স্থানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভারতবর্ধীর নৃগতিগণ ও 
অপরাপরদেশীয় রাজগণস্ব স্ব মিত্রপক্ষের সহায়তা করিতে 
সন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত অষ্টা- 
দশদিবদ যুদ্ধে কুরক্ষেত্রে শোণিতন্দী প্রবাহিত হর; 
তাহাতে ভারতবর্ষের সর্মনাশ হইরাছিল। এই ভীষণ 
মহ।সমরে ছুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা নিহত হর; স্তরাং 
পাগুবেরাই জয়লাভ করেন। বুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত 
নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আস্মীয়স্বজনের মৃত্যুর জন্য বনু 
বিলাপ করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়, 
রাজ্য গ্রহণপুর্ষক রাজ্যের স্ুশুঙ্ঘলতা বিধান করিয়া প্রজা 
পালন করিতে লাগিলেন। এইসময় তিনি অশ্বমেধ যজের 
অনুষ্ঠান করেন। যথাসময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল । 
এইরূপে অনেককাল বুধিষ্টির ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত 
একত্র বান করিলেন। তিনি সর্বদাই ধৃতরাষ্ট্ী প্রভৃতি গুরু- 
জনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে 
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত গঙ্গাতীরস্ত গল্গাদ্বারের নিকট এক 





* ২১৮৮০ হন্ত্ীঃ ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অন্ব, এনং ১৯৩৫০ পদাতিক, 
এই সৈন্যসণষ্টি এক অক্ষৌহিণী। 
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অরণ্যে গমন করিয়া তথায় আশ্রমনির্্মাণপুর্বক অনস্টিত্তি 
করিতে লাগিলেন | কুন্তী এবং বিদুবও সেই আশ্রম বাসার্থ 
প্রস্থান করিলেন। বিছুর তপশ্চর্ঘয!দ্বারা শরীর শীর্ণ করিয়া 
মানবলীলা সন্বরণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদ1 লারদ- 
খে আপি যুধিষ্টরকে ধৃতরাষ্্ী প্রভৃতির দাবাগ্রিদ্বার! বন- 
মধ্যে দগ্ধ হইবার সংবাদ দিলেন। পাগুবেরা ইহা শ্রবণ 
করিয়। অতান্ত বািত ও ছুঃখিত হইলেন । 

তৎ্পরে দ্বারকানগরীতে রুষ্ণ ও বলদেব ভবলীলা সমাপ্ত 
করিলেন। এই-সমাচার-শ্রবণে ঘুধিষ্টর অত্যন্ত নির্বিপ্ 
হইয়া রাজ্য অঙ্ফুঁনের পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, 
এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত রাজ্যত্যাগ করিয়। উত্তরদিকে 
মহ্াপ্রস্থন আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পদক্রজে ভ্রমণানস্তর 
তাহার! হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হইলেন, এবং ইহার শুঙ্গের 
উপর আরোহণ করিয়া কক্ছব্রতাবলপ্বন করিলেন। এই 
স্থানেই তাহার] মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে 
অপসূত হয়েন। | 

যুধিষ্টির হিন্দুচরিত্রেত বতদূর সম্ভব উৎকর্ষপাধন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ন্তারপরতা, সাধুতাঁ, বিবেকপরারণতা, 
ওদার্ধ্য, ধৈর্য, দয়া, দক্ষিণা, ধর্মভীরু তা, বীরতা, এবং ধন্ম- 
নিষ্ঠা মর্ধলোকের অন্থৃকরণীয়। তাহার অমানুষিক সাধু 
চরিত্র ইদানীস্তন কালে একান্ত ছুর্ণভ। তাহার গুরুজনের 
গতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ভ্রাভৃগণের প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস, পড়ীর 
প্রতি অনুরাগ ও সন্থ্যবহার, এবং অমিব্রগণের প্রতি সাধুতা- 
প্রদর্শন ও বৈরাভাব কাহার না আন্তরিক প্রশংসা আকর্ষণ 
করে? সন্যবাদিতা, দর়াশীপতা, শুচিতা, জিতেজ্িয়তাঃ 
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ক্ষমাশীল তা? এবং নির্মৎসরতা তাহার চরিত্রের উজ্জল ভূষণ । 
তিনি কখনও কোনও কারণে শ্বকর্তবানম্পাদনে নিরস্ত বা 
ধন্মপথ হইতে বিচলিত হইতেন ন1। ““ধন্মই ধার্মিক ব্যাক্তিকে 
রক্ষা করে” এবং “মেখানে ধর্ম সেখানেই জয়,” এই ছুই 
মহাবাক্য তাহার হৃদরদর্পণে সব্ধদা প্রতিভাত থাকিত। 
কৌরবগণ কতবার তাহার কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, 
কিন্ত কখনও মুহূর্তের নিমিন্ত তাহার চিত্ত ক্রোধপরবশ বা 
প্রতিহিংসাপ্রবণ হয় নাই। কৃষ্ণের নীতিকৌশলে তিনি 
একবার কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যাকথা কহিয়াছিলেন, এবং 
দ্রোণাচার্ধ্য তীহার সত্যবাদিতাতে একান্ত বিশ্বাসহেতু পুত্র- 
শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । তক্জন্ত দোণপুত্র অশ্বখা মা 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এক সমর বলিয়াছিলেন, “তুমি 
কখনও জন্মাবধি মিথ্যাকথা ৰস লাই, তুমি কখনও কোন 
ব্যক্তির শক্রতাচরণ কর নাই ; তবে যে আমার পিতার 
সমীপে তোমার নেই স্বাভাবিক সতাশীলতা ও. বিদ্বেষাভাব 
ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা? কেবল মামার ভাগ্যদোষেই ঘটয়া- 
ছিল 1” যুধিষ্টির কখনও কাহারও হিংস। ব! দ্বেষ বা কাহারও 
গ্রতি শক্রতীব্যবহ্ার করিতেন না বলিয়া তাহাকে সকলে 
অলান্রশক্র, অজাতারি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিত। তাহার 
অনেক শক্র ছিল, কিন্ত তিনি কাহারও শক্র ছিলেন না) 
হাহ তাহার চরিত্রের উন্নন্ির শেষসীমা । তিনি 'জীব- 
মাত্রেরই প্রতি মিব্রতাচরণ করিতেন । ধন্য তাহার পৰিত্র 
। চরিত্র! এইলন্যই অদ্বাপি তীহ্থার নাম “ধর্মপুত্র যুধিষ্টির”+ 
বলিয়! হিন্দুসমাজে প্রবাদবাক্যের ন্যায় সকলের আদরণীক় 
ও অদ্ধের হইয়া রহিয়াছে। যতকাল হিন্দুগণ জগনে স্থিতি 
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করিবেন; ততকাল যুিষ্টিরের নাম তাহাদিগের মানসে ভক্তি- 
রসের উদ্রেক করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে ন।! 


অভ্যাসের প্রভাব! 


মানসিক সুদায় গ্রবৃন্তি একটি সাধারণ নিয়মের অধীন 
দেখিতে পাওয়া যার। আমর কোন প্রবৃত্তিকে যেপরিমাণে 
পরিচালনা করি, তাহা! সেইপরিমাণে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া 
আইসে। যে কর্ম প্রথমে সম্পন্ন করিতে নিতান্ত কষ্টকর 
বোধ হয়, তাহ! কিছুকাল বারম্বার করিলে ক্রমেই সহজ ও 
অপেক্ষারুত অল্লারাসসাধ্য হইয়া আইসে। অপর, তাহাতে 
প্রথমে যে কেশ হইত তাহার পরিবর্তে কোন কোন স্থলে 
পরিশেষে বিশেষ আনন্দের উদয় হয়। এই আশ্চর্য মনো- 
ধর্ম, যাহাকে আমর] অভ্যাস ,শন্দে উক্ত করিয় থাকি, 
তাহার প্রভাব, বোধ হুয়, সকলেই কোঁন ন। কোন কাধ্যে 
অনুভব করিয়া! থাকিবেন। মন্তষ্যগণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম 
বিদা] বুদ্ধি বিষয়ে যে এত অধিক তারতম্য দেখিতে পাওয়া 
বায়, তাহার মূল কারগ অভ্যান। এই-অভ্যাস-সহকারে কত 
ব্যপক অসামান্তগুণসম্পর হুইয়। সংসারের অশেষ উপকার 
সম্পাদন করিতেছেন, এৰং ইহারই প্রভাবে কত লোক 
একবারে অপজ্ব্য পাপানলে পতিত হইয়া চিরক্ীবন 
সন্তপ্ত হইতেছে! ও | 

অভ্যাসহেতু মনের তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়; 

প্রথমতঃ ।-_-বারম্বার কোন কাধ্য করিলে পর ৫সই কার্য্যের 
প্রতি আগ্রহ জন্মে; তাহ! করিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর ও 
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স্ছক্যের বৃদ্ধি হয়। পানাসক্ত ব্যক্তি যতই 'নিজ কুপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করে, ততই তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হয়। ইন্দরিয়পরায়ণ: 
ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সেবাদ্বারা কেবল আপনার রিপুদিগকে প্রবল 
করে। ধর্মপ্রবৃত্তির পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। আমরা 
প্রথমে ধর্দের অনুরোধে ত্যাগম্বীকার করিতে হয় ত কুষ্ঠিত 
হই, কিন্তু ক্রমে আমাদের স্বার্থপরতাঁকে উত্তরোত্তর বিসর্জন 
করিতে ইচ্ছা হয়। অপর, এই-অভ্যাঁস-জনিভ আগ্রহ ও ইচ্ছা 
আবার আনন্দের কারণ হইয়া! উঠে। অভ্যাসবশতঃ কোন্‌ 
কার্ধ্য করিতে যখন আমাদের ওৎস্ুক্য হয়, তখন সেই কার্ধ্য 
করিবাঁমাত্র আমাদের ইচ্ছাটি চরিতার্থ হয়, এবং তজ্জন্ঠ 
মনেতে আহ্লাদের উদয় হয়। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের 
উদ্দেশে আহলাদের সহিত সর্বস্ব ত্যাগ করেন; কিন্ত সেই 
সর্ধস্বত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তীহার1 যে বিমলানন্দ উপভোগ 
করেন, তাহার সহিত কোন হানন্দেরই তুলনা হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ ।-_যেসকল চিন্তাও যেসকল বিষয়ের আলো- 
চন আমর! নিয়ত করিয়া থাকি, তাহ! অক্লেশে ও আপন! 
হইতেই মনোমধ্যে উদয় হয়। যেব্যক্তি কোন-একটি বিষ- 
য়ের অন্ুণীলন করেন এবং সেই-বিষয়-সংক্রাস্ত নানীগ্রকাঁর 
চিন্তা লইয়া সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন, তীহার মনে সেইসকল 
চিন্তা যত শীপ্র উখিত হইবেক, এমত অন্যের কদাঁপি হইতে 
পারে না। ধাঁহারা কোন এক বিশেষ শাস্ত্াধ্যয়নে আপনা- 
দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের মনে অহরহই প্রায় 
সেই-শাস্ত্বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হইয়া থাকে। ধীহারা 
সর্বদা ধর্ণা-ও-ঈশ্বর-বিষয়ক চিস্তাতে মপ্র থাকেন, তাহারা 
সাংসারিক কার্ষ্যেতে ক্দীপি ঈশ্বরকে বিস্থৃত হন ন1। 


১৪ 


১৫৮ চারু প্রবন্ধ । 


ভূতীয়তঃ ।--কোন কার্য বারম্বার করিলে তাহা ক্রমে 
অল্লায়াসসাধ্য হইয়া আইসে। আমরা আপনাদিগকে প্রথমে 
যেবিষয়ে নিতাস্ত অক্ষম বলিয়া! বোঁধ করি, তাহা অভ্যাস- 
সহকারে সাতিশয় সহজ হইয়া! উঠে। যে কাঁধ্য সম্পাদন 
করিতে প্রথমে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, তাহা! অভ্যাস- 
দ্বারা তাদৃশ কষ্টকর বোধ হয় না। যে বিষয়, প্রথমে সম্পূর্ণ 
মনোযোগ না করিলে, কদাপি সুসিদ্ধ হইত না, তাহাঁও 
অভ্যাসে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন কর! যায়। এইরূপে অভ্যাস- 
দ্বারা আমর কার্য্যের উপর একটি বল ও অধিকার প্রাপ্ত হই। 
যাহারা রজ্জুর উপর নানাপ্রকারে নৃত্য করিয়া আমাদের 
মনোরগ্রন করে, দৈহিক কার্য্যের অভ্যাসবিষয়ে তাহাঁদের 
দৃষ্টাস্ত মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়! এইসকল বাঁজি- 
কর অবলীলাক্রমে শুন্যেতে রঙ্ছুর এক সীমা হুইতে সীমা- 
স্তরে গমন করে; তথাপি তাহাদের পদ একবারও ক্মলিত 
হয় না ও তাহার পতনের কোন শঙ্কাই করে না। ইহার 
কারণ শুদ্ধ অভ্যাঁস। তাহার! ক্রমাগত ঘত্বপূর্বক আঁপনা- 
দের পদক্ষেপ এপ্রকারে শিক্ষা করিয়াছে যে তাহা একই- 
প্রকারে পতিত হয়। অপর, বহু-আয়াস-সাধ্য যেসকল 
মানমিক কার্য, তাহাও ক্রমে সহজ ও সুসাধ্য হইয়! আইসে। 
যেসকল বিখ্যাত সদ্বক্তা আপনাদের বক্তৃতার প্রবল 
শোতের বেগে জনসমাঁজের মহা মহ! পরিবর্তনসকল সম্পাঁ 
দিত করিয়াছেন, ধাহাদের অগ্নিময় তেজস্থি-বাঁক্যসকল 
উচ্চারিত হইবামাত্ লোকের হৃদয়কে উৎসাহপূর্ণ করে, 
বাহাদের অভিব্যস্ত অরেশোঁৎপন্ন ভাঁবদকল শ্রবণমাত্র আমর! 
একবারে ত্তন্ধপ্রীয় হইয়া থাকি, তীহারা। এবিষয়ের একটি 


অত্যাপের প্রভাব। ১৫৯ 


প্রশস্ত তৃষ্টাত্তস্থল। তাহাদের বক্তৃতাশক্তি কেবল অভ্যাস ও 
একান্ত মনোনিবেশের ফল। তাহার! বক্তব্য বিষয়ে মনকে 
এপ্রকারে নিবিষ্ট করিতে পারেন যে, তর্বিষয়সংক্রাস্ত সমুদয় 
ভাব তাঁহাদের মনে তড়িৎসমীন আসিয়৷ উপস্থিত হয়। 
মানসিক উন্নতির পক্ষে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাসটি 
নিতাস্ত আবশ্তক; কিন্তু তাহ। অল্লায়াসসাধ্য নহে। আমর! 
যে কোন বিষয়ের চিন্তা ব আলোচনা! করি, তাহাতে 
অনন্থমনা ও নিঝিষ্টচিত্ত না হইলে কদীপি তদ্বিষয়ের 
প্রন্ত তত্ব অবধারণ করা যায় না। আামাদের মন সর্বদাই 
নান! বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে ; তাহাকে অপরাপর বিষয় হইতে 
আকর্ষণ করিয়া একটি বিষয়ে নিষুস্ত করাঁকেই মনোনিবেশ 
কহে। যতদিন না এই অভ্যাসাটি উপার্জন করা যায়; 
ততদিন কোন বিষয়েই আমাদের প্রক্ৃতরূপ অধিকার 
হয় না। আমাদের চক্ষুর* সম্মুখে যদি নানাপ্রকার বস্ধ 
নিয়ত অস্থিরভাঁবে ভ্রাম্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা! 
যেমন কোন বস্তই ্পষ্টন্ধপে দেখিতে পাই না, সেই- 
প্রকার আমাদের মনে যদি নিয়ত নানাপ্রকার অস্থারী ভাব 
যাতায়াত করে, তাহ! হইলে তাহার কোন ভাবই বিশেষ- 
রূপে হবদয়ঙ্গম হইতে পাঁরে নাঁ। অস্থির ও বিক্ষিপুচিত 
হওয়া মানসিক সকল উন্নতির পক্ষে সাতিশয় অনিষ্টকর। 
যাহীরা প্রন্কত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহীদের মনোভি- 
নিবেশের ক্ষমতা জন্মে নাই, তাহারা কোন গুরুতর বিষয়ের 
আলোচনা করিতে সক্ষম নহে। কোন প্রস্তাবের পর্য্যায়- 
ক্রমে অনুধাবন করা, কোন তর্কের সমর্থ গ্রহণ করা, কি 
কোন ঘটনার কার্য্যকারণ অবধারণ করা, এসকল ক্ষমতা 


১৬০ চারু প্রবন্ধা। 


তাহাদের কদাপি হইতে পারে না। ভাঁহাদের ক্ষুদ্র মন 
কদাপি উচ্চতর বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং 
তাহা দুর্বল ও গাস্তীর্য্যহীন হইয়া যায়। কেবল সামান্ত 
ক্রীড়া ও পরিহাঁস এবং ইন্দ্রিয়সেবা এইসকল হইতেই তাহার! 
সুখের প্রত্যাশা করে। 

অপর, অনেকে বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং 
অনেক বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত প্রকৃতরূপ মনৌনিবেশ করিবার ক্ষমতা অত্যল্প লৌকে- 
রই হইয়া থাঁকে। কিন্ত ষাহাঁদের এপ্রকার অধিকার হয় 
নাই, তীহারা যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য করিতে পারিবেন, 
এমত আশ! যেন না করেন। অপরাপর মানসিক প্রবৃত্তির 
ন্যায় মনোনিবেশশক্তিও অভ্যাসে প্রবল হয়। এক ব্যক্তি 
হয়ত কোন গ্রন্থের এক পৃষ্ঠাও অর্থসহ পাঠ করিতে নিতান্ত 
ক্লীন্ত হইবেন, অপর এক ব্যক্তি অনায়াসে তিন চারি ঘণ্টা 
কাল নিরবচ্ছেদে কোন বিষয়ে চিন্তা অথবা কোন কঠিন গ্রন্থ 
পাঠ করিতে পারেন । ইহ? প্রথিত আছে যে, স্বিখ্যাত নিউ- 
টন্‌ ক্রমাগত ছয়মাস চিন্তা ও আলোচন1 করিয়! মাধ্যাকর্ষ- 
ণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন । অপর, তিনি স্বভাবতঃ 
কোন না কোন বিষয়ের চিত্তাতে এপ্রকাঁর নিবিষ্টচিত্ 
থাকিতেন যে, কখন কখন আহার করিতেও বিস্বৃত হইতেন। 


তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা ! 


এই রহস্তময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিশ্ময়জনক! 
ইহার যে পদার্থ গত কল্য যার পর নাই সীমান্ত বলিয়া 


তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা ! ১৬১ 


প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য তাহা কোন কোন তত্বদর্শার 
নিকট অসীমরহন্তপূর্ণ বলিয়৷ প্রতিভাত হইতেছে) এবং 
অদ্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীত হইতেছে, 
হয়ত কল্যই তাহার নিগুড় তাৎপর্য্সকল পরিজ্ঞাত হইয়া 
কোন তত্বান্থসন্ধায়ি ব্যক্তি অনির্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে 
থাকিবেন ! ফলতঃ, যিনি এই জগতের কিছুই সামান্তবোধে 
পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থল তত্বনকল অবলম্বনপূর্বক 
ক্রমাগত হুল্ম তত্বের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, তাহার 
আঁনন্দোৎস গোমুখীর স্তায় কখনই শুষ্ক হইবার নহে। এই 
প্রস্তাবে আমরা যে ভৌতিক পদার্থের অত্যাশ্চর্ধ্য কার্ধ্য 
বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, পুর্বে সকলেই তাহাকে 
আকাশস্থিত মেঘোৎপন্ন বস্তবিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া! 
তাহার তত্বান্ুন্ধানে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন। সকলেরই 
এইরূপ প্রত্যয় ছিল যে*উহার তত্বানুসন্ধান মাঁনবশক্তির 
অতীত, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য ।. পরে যখন, কেহ কেহ 
পরীক্ষা্ধারা দেখিলেন যে কাঁচ লাক্ষা প্রভৃতি পদার্থ রেশম- 
বস্ত্রাদি ছারা ঘর্ষণ করিলে, মেঘোৎপন্ন তড়িতের স্ায় তড়িৎ- 
স্কুলিঙগ প্রকাঁশমান হয়, তখন ইহা কেবল লোকের কৌতুক- 
বর্ধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। তৎকাঁলে সকলেই ইহার 
বাহ চাক্চিক্য প্রভৃতি সনর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন, 
কেহ স্বপ্েও জানিতে পারেন নাই যে ইহার দ্বার! মাঁনব- 
কুলের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়! ক্রমশঃ দেবস্রী ধারণ করিবে। 
কিন্ত যিনি আমাদিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অব- 
্থায় লইয়া যাইবেন বলিয়! স্ৃষ্টিকালেই সঙ্ক্র করিয়াছেন, 
তাহার এমনই ইচ্ছা যে ধাহার। পাধিব পদার্থের মধ্য হইতে 


১৬২ চাকু প্রবন্থা। 


তড়িৎ প্রকাশ করিবার সন্ধান পাইলেন, স্তাহীরা অধিক- 
কাল তাহাকে লোকের প্রমোদক্ষেত্রের সহচরভাবে রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরিলেন না! তাহারা অনভিকাঁলবিলম্েই 
তন্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলেন, এবং ক্রমে পরীক্ষাদ্বারা জানিতে লাগিলেন যে 
যাহাকে তাহারা প্রথমে ছুর্লভ, ভয়ানক, ও পরিত্যাজ্য, 
এবং তৎপরে কৌতুকাঁবহ ক্রীড়নকন্বরূপ জ্ঞান করিতেন, 
ভৌতিক পদার্থের মধ্যে তাহার তুল্য পরম হিতকারী মিত্র 
পৃথিবীতে আর নীই। তড়িৎ আবিষ্কৃত হইবার পৰঝ 
হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহীর দ্বারা মানবকুলের 
যেসকল প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, তাহা এরূপ সঙন্কীর্ণ 
প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া! শেষ করা যাঁয় না। এস্লে এইমাত্র 
বলিলেই পর্ধ্যাপ্ত হইবে যে, ইহার সাহাঁষ্যে দেশকালের ব্যব- 
ধান-ঘটিত বাঁধা অতিক্রম করিয়ঃ পৃথিবীর সকল দেশের 
লোঁকেই এক্ষণে ইচ্ছাক্রমে সকল সময়ে পরম্পর কথোপকথন 
করিতেছেন, ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থসমূহের অসাধ্য 
ংযোৌগবিয়োগসকল সাধিত হওয়ায় রসায়নশাস্ত্রের সুতরাং 
মানবজাতির শ্রীসমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার 
সাহায্যে মানবশরীরের অসাধ্য ব্যাধিসকল অনায়াসে অপ- 
নীত হইতেছে, ইহার সাহায্যে ভীষণতম পতনোনুখ বজ্ত 
নিবাবিত হইতেছে, এবং ইহার সাহায্যে শিল্পবাঁণিজ্যের 
প্রতিদিন নব নব উন্নতি সাধিত হইতেছে । 
অমর এপর্য্যস্ত এই তড়িদ্রূপী পরম হিতকারী সুদের 
নিকট হইতে যেসকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কালক্রমে যে 
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপকারসকুল প্রাপ্ত হইতে পারিব, 


তড়িতের কি' আশ্চর্য্য লীল। ! ১৬৩ 


তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । আমরা যে ভবিষ্যতে 
তড়িতের সাহায্যে শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজনসকল অনায়াসে সিদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইব, তাহ! শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই 
বলিতেছি না, এক্ষণেই তাহার স্পষ্ট সুত্রপাত দেখ যাইতেছে। 
সম্প্রতি তড়িতের একটি অদ্ভূত কা্য্য দেখ৷ যাইতেছে; তাহ! 
অবশ্তই তদীয় কোন বৃহদনুষ্ঠানের ুত্রপাঁত, তাহাতে আর 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে, এক স্থানের 
তড়িৎ ধাতৃতার-সহযোগে অন্ত স্থানে যাইয়া তত্রত্য যন্তস্থিত 
সুচির প্রীস্ত স্পন্দনদ্বারা যেসকল সাস্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ 
করে, তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে থাকিয়া 
জানিতে পারা যাঁয়। কতিপয়বৎসরাবধি বিবিধ পরীক্ষা 
দ্বার নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে যে, তড়িদ- 
দ্বারা শুদ্ধ যে এক স্থানের সংবাদই স্থানাত্তরে প্রেরণ করা 
যাইতে পারে এমত নহে) তন্বারা আবার এক স্থানের বস্তও 
স্থানাস্তরে প্রেরণ কর! যাইতে পারে। তড়িতের এই পরমাশ্চর্য্য 
ক্রিয়া হইতে ভবিষ্যতে অবশ্তই মহৎ ফলসকল উৎপন্ন হইবে। 
আপাততঃ তড়িতের এই অদ্ভুত শক্তির দ্বারা চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের যে কতদুর উন্নতির হুত্রপাত হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত ব্যক্তির হ্ৃদয়ঙ্গম কর! স্থকঠিন। ততৎসস্বন্ধে 
এস্থলে শ্রইমাত্র বলিলেই সর্বসাধারণের পক্ষে পর্যযাপ্ত হইবে 
যে, অধুন। ভাড়িতযন্ত্রের তাঁরযৌগে কোন কোন ভড়িদ 
বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক প্রয়োজনামুসারে রোগীর শরীরে বিবিধ 
ওধধদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া এবং তাহা হইতে পারদ, শিমুল- 
ক্ষার প্রভৃতি ধাতুঘটিত বিষদ্রব্যসকল বাহির করিয়া নানা- 
প্রকার উৎফট রোগের শান্তি করিতেছেন। যখন শরীরা- 


১৬৪ চারু প্রবন্ধ । 


ভ্যস্তরস্থ কোন বিশেষ স্থান বা যন্ত্রে রোগ নিবারণার্থ 
ওঁষধপ্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই ওঁষধ বাহো 
প্রলেপ বা মুখদ্বারা সেবন করা অপেক্ষ। এই প্রক্রিয়৷ দার! 
পীড়িত স্থানে প্রবেশ করাইয়া! দিলে অল্পক্ষণেই বিস্তর উপ- 
কার দর্শে। বোধ হয়, এইরূপ ওষধপ্রয়োগপ্রণালীর দ্বারা 
ভবিষ্যতে সকল পীড়াই সহজে তিরোহিত হইতে পারিবে। 


ংবাদপত্র। 


ংবাদপত্র সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সাহিত্যশান্ত্ব। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উপযোগিতা ও গৌরব এপর্যযস্ত কাহারও 
বিশিষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না) সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি-ও- 
ধর্্নীতি-বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনে উহার যে সহকারিতা আছে, 
তাহা প্রায়ই বিবেচিত হইতেছে ল1। সংবাদপত্রের সম্পাদক 
হওয়। সামান্ত লোকের কর্ম নহে। স্বার্থপরায়ণ অদুরদর্শা অনু- 
দার মন্ুষ্যেরা সংবাঁদপত্রসম্পাদনের পাত্র হইতে পারে না) 
উহ! অসামান্তধীভাগ্যসম্পন্ন উন্নতমন! ব্যক্তির কার্য । যোগ্য 
লোকে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং তাহার আয় এরূপ 
হইবে যে তদ্বারা তিনি আপনার সদৃশ বিচক্ষণ বিবুধগণের 
বিদ্যাখনি হইতেও অমূল্য জ্ঞানরত্বসকল অবাধে সঙ্কলন 
করিতে পারিবেন $ তাহ! হইলেই সংবাদপত্র রত্বহার হইবে,২- 
তাঁহ! হইলেই উহার যথার্থ প্রতিভ। প্রকাশ পাইবে । এক্ষণে 
সংবাঁদপত্রসকলের যেরূপ অবস্থা, চলিতেছে, তদন্থসারেই আমা- 
দিগকে উহাদের গুণাগুণ নির্বাচন করিয়। লইতে হইবে। 
বাহার আয্মোৎকর্ষবিধানে সমধিক ওৎনুক্য আছে, তিনি 


ংবাদপত্র ৷ ১৬৫ 


এক্ষণকার সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে 
অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। যে- 
সকলেতে দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি প্রভৃতি বিষবৎ বিষয়সমূহের বিব- 
রণ অথবা কুৎসিত পরিহাসরসের প্রাচুর্য থাকে, তৎসমুদায়কে 
মারাত্মক সংক্রামক রোগের স্তাঁয় জ্ঞান করিয়! তাহার গৃহ 
হইতে নিষ্াশিত করা বিধেয়; সংবাদপত্র মনোনীত করি- 
বার সময়ে উহার সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও রচনানৈপুণ্যের 
প্রতি তাহাকে যত না দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উহার ওদার্য্য, 
বীর্য, ভাবগাভ্তীর্য্য, এবং স্তাঁয়, সত্য, ও সারল্য প্রস্ৃতি প্রত 
সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার চতুণ্ডণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংবাদ- 
পত্রের দলাদলি-স্থলে তিনি, যদি সত্যজিজ্ঞান্থ হন, উভয় 
পক্ষেরই বাঁক্যে কর্ণপাত করিবেন। একের আক্রমণ ও 
অন্তের আত্মসংরক্ষণ উভয়ই তাহাকে পাঠ করিতে হইবে, 
কেবল এক পক্ষের জল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন চিত্তনিবেশ করিলে 
চলিবে না; কাঁরণ আধুনিক জগতে আত্মপ্রশংসা ও পরগ্রানি 
প্রভৃতি নিক্রষ্ট বৃত্তিসকলেরই অধিক প্রাছুর্ভাব। 

সৌভাগ্যক্রমে অধুনা সংবাঁদপত্রসকলের বিস্তর বিশুদ্ধি 
হইয়াছে । পাঠকবর্গের চিত্বরঞ্নার্থ শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির 
সমারোহবর্ণন, অদ্ভুত জনশ্রুতিসকলের উদেঘাষণ, জাতি- 
বিচার ব্যভিচার পানাঁসক্তি দলাদলি প্রভৃতির অনুকূল 
আন্দোলন, ছুশ্রবৃত্তিপরিপোঁষক অন্নীল কাব্যকলাপের প্রক- 
টন, এবং চিরপ্রসিদ্ধ ওষধাঁবলির বারস্বার নিরর্৫থক গুণকথন 
প্রভৃতি অসার পদার্থনিকরে উহাদের উদরপুরণ গ্রায়ই নয়ন- 
গোচর হইতেছে না। এক্ষণে সামাজিক রীতিনীতির পরি- 
শোধন, জাতিসাধারণ-শুতাবহ বহুবিধ স্পৃহনীয় প্রস্তাবের 
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আন্দোলন, বিদ্যাশিক্ষা' জ্ঞানোন্নতি ও ধর্মসমৃদ্ধির উপীয়- 
নির্ধারণ, পুরাকাঁলীন জ্ঞানধর্াদির পরিচায়ক পুরাণাদি 
গ্রাবন্ধনমুদায়ের সঙ্কলন, অভিনব পুস্তকসমন্তের সমালোচন, 
দণ্ডনীতি ও রাঁজকীয় ব্যবস্থাপদ্ধত্তির পর্য্যবেক্ষণ, রাঁজপুরুষ- 
দিগের কার্যযসংক্রান্ত উৎকর্ষাপকর্ষ ও ওচিত্যানৌচিত্যের 
সমবধারণ প্রভৃতি স্ুরুচির উপাদেয় বিষয়সমস্তই উহাদের 
উপজীব্য হইতেছে। 


উদ্ভিজ্জের উপকারিতা । 


উদ্ভিজ্জ যাবতীয় জীবজন্তর জীবনম্বরূপ এবং পৃথিবীর 
্রন্বরূপ। পৃথিবী তৃণশূন্ত মরুভূমির স্তায় এককালে উদ্ভিদ্‌- 
পদার্থহীন হইলে যে কোনপ্রকার জীবজন্ত আর এখানে 
জীবিত থাঁকিতে পারিত না, ইহ! কোন যুক্তি ও তর্ক দ্বার! 
সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, এবিষয় সহজেই সক- 
লের বোধগম্য হইতে পারে; এবং জগদীশ্বর যদ্দি পৃথিবী- 
মণ্ডল্কে নানাজাতীয় উত্ভিৎ-পদার্থ দ্বারা বিভূষিত না করি- 
তেন, তাহা হইলেও যে ভূমগ্ডুলের কিছুমাত্র সৌনাধ্য থাকিত 
ন। ইহা, তৃণশূন্য বালুতৃমির সহিত সুকোমল হরিদ্র্ণ শস্তাক্ষেত্রের 
অথব! উৎফুল্লকুস্থমলতিকা-পরিপুরিত মনোহর পুণ্পোদ্যানের 
তুলনা করিয়া দেখিলেই, সকলের হ্বায়ঙ্গম হইতে পারে। 
পৃথিবীর মধ্যে এমত দেশ নাই যে তথায় কোন না কোন- 
প্রকার উত্ভিৎপদার্থ বিদ্যমান নাই, এবং এপ্রকার কোন 
উদ্ভিজ্ঞও নাই যে তদ্বার কোন না কোন জীবের বিশেষ 
উপকার দর্শিতে না পারে। ক্ষীরতরুর ত্বকে কিঞ্চিৎ অস্ত্র" 
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ঘাত করিলেই তাহা হইতে যে ছুগ্ধ নির্গত হয়, ইহ! পূর্বের 
প্রবন্ধবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন উত্তিৎ-পদার্থকে 
আমর] অত্যন্ত অপকারী ও বিষতুল্য মনে করিয়! নিতান্ত অগ্রান্থ 
করিয়া থাঁকি, তাহাও অন্ত জীবের পক্ষে অমৃতম্বরূপ হইয়া 
অসাধারণ উপকার উৎপাদন করে। কোঁন কোন বৃক্ষের জ্বুরস ও 
সুমিষ্ট ফল ভোজন করিয়া বহুপ্রকাঁর প্রাণী প্রীণধারণ করি- 
তেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষলতাদির স্থগন্ধ পুষ্পসৌরভ 
আত্রাণ করিয়া আমরা মহানন্দে পুলকিত হইতেছি। কোন 
বৃক্ষের ন্ুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়া তপনপীড়িত 
পথশ্রান্ত পথিকগণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গসস্তাঁপ দুর করিতেছে, এবং 
কোন বৃক্ষের শাঁখাপল্লবাদ্ির মনোহর ভাব ও অবিরল পত্র- 
শ্রেণীর শ্তামল কান্তি সন্দর্শন করিয়া লোকে অন্থপম নেত্রস্থখ 
লাভ করিতেছে । যেসমস্ত যৎসাঁমান্য উদ্ভিজ্জাতির ফল- 
পুষ্পপত্রাদি দ্বারা আমাদিগেরু কোন স্ুখই উত্তুত হয় না, এবং 
যেসকল অগ্রান্থ অগণ্য তৃণগুল্সাদি আমর! নিত্য নিত্য পদ- 
তলে নিপীড়ন করিয়। গতায়াত করি, তাহারাও উৎকট উৎকট 
রোগের ওষধ হইয়! সময়বিশেষে আমাদিগের এত কল্যাণ- 
সাধন করে যে এক এক নময় তাহাদিগকে প্রাণদাত! 
পরমহিতৈষী বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের মহিমাপ্রভাবে 
উদ্ভিজ্জসকল যেন সুবিবেচক উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় 
বিবেচনাপুর্বক ঘত্বপহকারে সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে 
রত রহিয়াছে,__-ধতুবিশেষে বৃক্ষলতাদ্দি যেন পর্য্যায়ক্রমে 
আমাদিগের স্থখসাঁধন করিবার ভার গ্রহণ করিতেছে! কেহ 
বসস্তকালে পুম্পিত হইয়! স্বীয় মনোহর শোভা ও উৎক্কষ্ট 
সৌরভ দ্বারা আমাদিগকে আশ্চর্য্য স্থথ বিতরণ করিতে ছে, 
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কেহ-গ্রীষ্ষকালে সুপক্ক গুষিষ্ট ফল প্রদান করিয়া বহগ্রকাঁর 
জীবজন্তকে নুখী করিতেছে! এমন কাধ নাই যে সেকালে 
আমরা কোন না কোনপ্রকার উভিৎ-পদার্থ হইর্তে ছুখশ্রাণ্ 
না! হই! ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্টর্য্য এই যে, এক খতুতে 
যে বৃক্ষের পুষ্পশোভা মগর্শন ও কুচারু কুম্ুমজাঁখ গ্রহণ 
করিয়া আমরা সুখলাত করিতেছি, অন্ত খাতে পুনর্বার 
সেই-বৃক্ষোৎপর় সুশ্বাছ ফল ভোঁঙন করিয়। তৃপ্ত হইতেছি 
এক খতুডে যে তয় ফন ভঙ্গণ করিয়া ছুখী হইতেছি, 
খতুবিশেষে সেই তরুর ০ ছায়ায় উপবেশন করিয়া 
শরীরকে শীতল করিতেছি! জগদীশ্বরের কি অপরূপ মহিমা, 
এবং কি অপাঁর তীহার করুণ। ! 
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